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ভিতীয় সংস্করণের ভুমিকা 
বঙ্কিম-মানস' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে এই গ্রন্থকে কেন্দ্র 

করিয়া যে তর্কবিতর্ক ও কলরব চলিয়া আসিতেছে, তাহার জন্য যে কোন 

গ্রস্থকারই গর্ধ অন্ুভব করিতে পারেন । ধাহার। ইহার দৃরিভঙী অনুমোদন 

করিতে পার্িয়াছেন, তেমন অসংখ্য সাহিত্যরসিক, সমাজ-ইতিহাসবেতীা৷ পণ্ডিত, 

ংস্কতিক রাজনৈতিক কর্মী, শুভার্থা বন্ধু অথবা! গ্ণগ্রাহী বান্ধব ব্যক্তিগত 

আলোচনায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পত্রযোগে তাহাদের অভিনন্দন 

পাঠাইয়াছেন। ধাহারা ইহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই তাহারা 

প্রাচীনপন্থী অথব1 নবীনপন্থী যাহাই হোন, তাহাদের সাহিত্য-আড্ডায়ও বারবার 
এই গ্রন্থের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে এবং হয়,--এই ঘটনাই সম্ভবত গ্রন্থ ও 

গ্রন্থকার উভয়ের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক | যাহাই হোক, বঙ্ষিম-মানস 

যাহাদের কলরবের বিষয়বস্ত হইতে পারিয়াছে, তাভাদের সকলকে এ সুযোগে 

পন্যবাদ জানাই । 

গত ক'বছরের মধ্যে অনেকেই সম্পূর্ণ নুতন মন ও চোখ লইয়া উনবিংশ 

শতাব্দী তথা সমগ্র বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসের পানে তাকাইতে অভ্যস্ত 

হইতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, দৃষ্টিভঙ্গীর এই রূপান্তর সবিশেষ 

উল্লেখযোগ্য | বিশেষত, আমাদের দেশে যেখানে মনের ও জিজ্ঞাসার পরিধি 
'মত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ; যেখানে সমাজপ্রবাহের বোধ আমাদের কর্ম, চিস্তা ও সাহিত্য- 

বোধকে পরিচালিত করে না; এবং যেখানে এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পার 

হয়েও প্রখ্যাত অপ্যপকবুন্দ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন ন। সাহিত্যের 

সঙ্গে সমাজপ্রবাভের কি সম্পর্ক এমনি এক মানসিক পরিবেশে 

সমাজপ্রবাহ্র চেতনার উন্যেষ এবং ইতিহাসের বোধ জাগ্রত হওয়া অত্যন্ত 

আনন্দের কথা । 

ইতিহাসের বোধ যাহার নাই, সাহিত্যের বোধও তাহার কাচা । লক্ষ্য 

করিতেছি, এ কথাও দীরে ধীরে ম্বীকৃতি লাভ করিতেছে । এই চেভনায় 

উদ্ধদ্ধ হইয়া অনেক গবেষক বাংলার সমাজ-ইতিহাসের গতিধারা] নিধারণ 
করিয়া বিশেষ কালের বাংলা" সাহিত্যকে উপলব্ধি করার কার্ধে ব্রতী হইয়াছে। 



আঁশ! কর! যায়, বাংল। সাহিত্যের সত্যিকার ইতিহাসও একদিন না একদিন 

লিখিত হইবে । 

কোনরকম অতিশয়োন্তি না করিয়া এবং কোনপ্রকার আত্মাভিষানের 

বশবর্তী না হইয়া সম্ভবত একথা বল! যায় যে, 'বস্ষিম-মানস* এই চেতনার 
উদ্বোধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে; আর তাহ! যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা 
হইলেও একথা স্বীকার করা যায় যে, গ্রন্থকার তাহার প্রাপ্য মর্ধাদা লাভ 
করিয়াছেন । 

দ্বিতীয় সংস্করণ কিঞ্চিৎ পরিমাজিত হইয়াছে। শুধুমাত্র এই অর্থে যে, 
কোন. কোন স্থানে ছুই একটি লাইন অথবা ছুই একটি শব্দ সন্গিবি্ হইয়াছে, 
লেখকের বক্তব্যকে অধিকতর স্পষ্ট ও পরিষ্ফুট করার জন্য । মূল যুক্কি বিন্যাসের 

কাঠামো! বিদ্দুমাত্ঞও পরিবত্তিত হয় নাই, পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই 
বলিয়৷ । কোথাও কোথাও এই গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা যাহা হইয়াছে, 
তাহা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করিয়াছি, কিন্ত আমার দৃষ্টিমার্গ পরিত্যাগ করার 
কোন প্রয়োজন অনুভব করি নাই। কোনরূপ পরিবর্তন না করার আরও 

একটি গৌণ কারণ এই যে, ইহা! “থিসিল” রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্য।জয়ে 

উপস্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছিল) সুতরাং যে রূপে ইহা স্বীরুতিলাভ 

করিয়াছে, সেরূপ অবিকৃত রাখাই বাঞ্ছনীয় ) 

প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-প্রমাদ এবার অনেকট। সংশোধনের চেষ্ট। করিয়াছি । 

তথাপি, নিল করা বোধ হয় সম্ভব হয় নাই। সেজন্য সদয় পাঠকের নিকট 
ক্ষমাপ্রার্থী । 

কলিকাতা 
অরবিন্দ পোদ্দার 

১লা কুন, ১৯৫৫ 



প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 
প্রীমান্ অরবিন্দ পোদ্ধারের “বন্কিম-মানস' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে 

জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ইহা যখন গবেষণা-নিবন্ধরূপে 
বিশ্ববিদ্ালয়ের নিকট উপস্থাপিত কর] হয়, তখন অন্ততম পরীক্ষক হিসাবে 

ইহা পড়িবার আমার সুযোগ হুইয়াছিল। তখনই নিবন্ধটির মৌলিক, বলিষ্ঠ 

চিন্তাধারা ও যুক্তিশৃঙ্খলার পারিপাট্যে আমি চমত্কৃত হইয়াছিলাম। এরূপ 
একখানি উপাদেয় গ্রন্থ যে বাংল! সমালোচন।-সাহিত্যের শ্রীরদ্ধি করিবে তাহ! 
নিঃসংশয়ে বলা যায় । 

লেখক এই গ্রন্থে মার্কসীয় সমালোচনা-বীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়া বাংলা 
সমালোচনা ক্ষেত্রে এক মৌলিক দৃষ্টিতঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন। সমসাময়িক 
সমাজ-প্রতিবেশের প্রভাব ও সাহিত্যিকের মানস তঙ্গিমার বিশ্লেষণ ও ইহাদের 
উপর প্রাধান্য আরোপ এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য । .ব্ুদ্বিমচন্দ্রযখন উপন্টাস 

রচনা করেন তখন শিল্পীর সৌন্দর্য-স্থষ্টিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। 
এই দৌন্দর্য-সৃষ্টি, ঘটনা-সন্নিবেশ ও যাহা ঘটিয়াছে তাহার তাঁৎপর্য-বিশ্বেষণের 
পিছনে যুগের আশা-আকাজ্ষ। ও লেখকের নিগৃঢ় ভাবাভিপ্রায় কতক সচেতন 
কতক বা প্রচ্ছ্নতাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সাহিত্যস্ষ্টির পিছনে এই বহির্জগৎ ও 

অন্তর্জগতের প্রেরণাটী ভ্রীমান্ পোদ্দারের গ্রন্থে দীপ্ত মনীষার সহিত আলোচিত 

হইয়াছে । লেখক যে বিষয়বন্ত নির্বাচন করেন, যেরূপভাবে ঘটনার পরিণতি 
প্রদর্শন করেন তাহ! তথ্যগততাবে হয়ত বাস্তব ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণাধীন ; কিন্ত 

ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়াও লেখকের মনোগত নিগুড় অভিপ্রায়, 
সমকালীন সমাজ প্রভাবে গঠিত তাহার জীবনাদর্শ তথ্যের ফাকে ফাকে, 

কল্পনার স্বাচ্ছ্দ্যলীলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। অতীত সংঘটনকে 
আশ্রয় করিয়া অতি-সজীব বর্তমানই আপনার দাবী জানায়। জগৎসিংহ-ওসমান্ 
মানসিং-কতনু খার ছন্ৰ বন্ধিম-যুগের সমাজ-চিত্রপটে প্রতিবিদ্দিত হইয়া এক নৃতন 
তাৎপর্যমণ্ডিত হয় ও এক বলিষ্ঠ, ক্ষাত্রধর্মতুয়িষ্ঠ সমাজ-চেতনার উদ্বোধনের 
উপায় ম্বরূপ ব্যবহৃত হয়। লোকচিত্তের উপরিভাগ খন কুহেলিকামণ্ডিত, 



১, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 

অর্ধবিস্বাত অতীতের মধ্যে স্বপ্ন সঞ্চরণ করে,যখন কালপ্রবাহে অবলুপ্ত ইতিহাত্র- 
রঙ্গমঞ্চে অতীতের নায়ক-নায়িকার পুনরাবির্ভাব ঘটায়, তখন তাহার গতীরতর 

স্তরে বর্তমান ও ভবিয্তের অলক্ষিত প্রভাবই এই পুনরুজ্জীবনের প্রেরণা 

যোগায় ও লেখকের বিশেষ আদর্শ ই এই সমস্ত মৃত-রাজ্য হইতে পুনবামস্ত্রিত 
নর-নারীর শুষ্ষ কঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করে । রবীন্দ্রনাথ তাহার কবিতায় বর্তমানের 

মুখর কর্মচাপল্যের মধ্যে অতীতের গোপনচাবী প্রভাবের কথা বলিয়াছেন, 
কিন্ত যে অতীতের সাহিত্যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার সন্বদ্ধে বিপরীতটাও সত্য। 

বর্তমান অতীতে অনুপ্রবেশ করিয়া ইহার মূল প্রকৃতি অবিকৃত বাখিয়াও 
ইহার মধ্য নৃতন রংও সুর সংযোজন করে, ইহার ঘটনাত্রোতকে এক 
নৃতন আদর্শের লক্ষ্যাতিমুখী করে, ও ইহার জীবনের তাৎপর্ধকে এক নূতন 
অর্থে উদ্ভাসিত করিয়া দেখায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সংঘটনের 

মধ্যে এই বর্তমান প্রভাবের আরও স্মুপরিস্ফুট হইবার বেশী সুযোগ ও 

সম্ভাবনা । 

অবশ্য এই সমালোচনা-রীতির চমকপ্রদ মৌলিকতার মধ্যে কিছুটা বিপদের 
বীজ নিহিত আছে। লেখকের শিক্পস্থষ্টিকে একটি বিশেষ ভাব-প্রভাবিত 

দুষ্টিকোণ হইতে দেখার অত্যাস করিলে হয়ত একট। তির্যক দৃষ্টিতঙ্গীই প্রাধান্থয 
লাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ কবি-মনের বহসন্তোডেদ অতি ছুরবগাহ 

ব্যাপার--ষে সাধারণ মানসিক প্রক্রিয়ার সহিত আমর! পরিচিত তাহার 
মানদণ্ডে ইহার বিচার চলে না। সেই জন্যই ববীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ 

করিয়াছিলেন-খু'জো না আমায় আমার গানে ও গীতে'। সাহিত্যস্থষ্টির মধ্যে 

মমকালীন ঘটন! ও অরষ্টার বিশেষ চিত্তপ্রবণতার প্রভাব অনম্বীকার্য, কিন্ত 
বিশ্লেষণ সাহায্যে তাহাদিগকে খুঁজিতে গেলে তাহার! ধর! দেয় না। ব্রাউনিং- 

এব ভাষায় বহির্জগৎ হইতে তিনটী শব্দ মিলিয়া৷ যাহা হট হয় তাহা চতুর্থ শঙ্ 
নহে, তারকা দীপ্তি । কবি-মনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাহির হইতে আহরিভ 

উপাফ্ানসমূহ ও শরষ্টার বিশেষ মানস প্রবণতা! উতয়ে মিলিয়া এক নৃতন বহন্তময় 

সত্তার উদ্ভব হয়। ঘটনাপুঞ্জের বাস্তব স্থূলতা নয়, ইহার নিগুঢ় দীপ্তি-বিচ্ছুরণ, 
লেখকের মতবাদের সুনির্দিষ্টতা নয় ইহার সাক্ষেতিক আভা- প্রাকৃতিক দৃশ্তের 
উপর আকাশের অবর্ণনীয় বর্ণসুঘমার স্তায়-_স্ষ্ট সাহিত্যের উপধয পরিব্যাণ্ড হয়। 

'নামরা যদি রচনার বন্থগত উপাদানের উপর বেশী জোর দিই, তবে যে সামজন্ত 

সাহিত্যের প্রাথ তাহ। বিচলিত হুইঝার আশঙ্কা আছে । লেখকের অস্তব- 
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চেতনাকে যদ্দি আমরা সাহিত্য রূপায়ণের মধ্যে দৃমুষ্টতে আকড়িয়া ধরিতে 
চাই। তবে উহ। তরল পারঘরেখুর মত আনাদের হাতের ফাক দিয়া! বাহির 
হইয়া যাইবে। বাস্তবের ও কবিমনের ছায়৷ সাহিত্যে আছে বলিয়াই যর্দি 
আ'মর। উহাদের কারাকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করি, তবে ময়দানব ।নম়িত *স্ষটিক 

সভাগৃহে ছুর্যে/ধনের যেরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছিল, আমদেরও সেইরূপ ঘটিতে 
পারে। বান্তবের স্ুল্স তন্তু ও কবিমনের বয়নশিল্পের যুগপৎ সহযোগিতায় 

কাব্যের মায়া-পরিচ্ছদ তৈয়ারী হয় ইহ সতা, কিন্তু কবি-কল্পন! শেঙ্গীর মেঘের 
যায় যুছুমুহি রূপ পরিবর্তনের দ্বারা, উদ্তব-বিলয়ের নানা গ্তরের মধ্যে দ্রুত 

সঞ্চরণের অন্তরালে স্ষ্টিরহস্তকে আমাদের নিকট হইতে গোপন রাখে । এ 
সম্বন্ধে অতি-কৌতৃহল অনেক সময় লক্ষ্তরষ্ট হইয়! ব্যর্থত! বরণ করে। 

শীমান্ অরবিন্দের বিচার-পদ্ধতিতে এই বিপদ যে মাঝে মধ্যে দেখা না 

দিয়াছে তাহা বলা যায় না। নৃতন আবিষ্কারের মাদকতা হয়ত সময় সময় 

তাহার তীক্ষু শাশ্বত সাহিত্যবোধকে আচ্ছন্ন করিয়া গাকিবে। হয়ত অনেক 
স্থলে বাইরের জগৎ ও উপন্যাসের স্থষ্টির মধ্যে সম্বন্ধের অন্তরঙ্গতা সুপ্রতিহ্ঠিত 

হয় নাই__বাহির কেবল সুদুর নিপিপ্ত দিয় রেখার মত উপন্াসের চারিদিকে 

একটি শিথিল বেষ্টনী রচনা করিয়াছে মাত্র । তথাপি এই ধরণের আলোচনার 

যে বিশেষ সার্থকতা আছে, ইহাতে কবি-মনকে বুঝিতে ও ইহার স্যষ্টির তাৎপর্য 

হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে যে নূতন আলোকপাত হইয়ছে তাহ! সর্বথ| স্বীকার্ধ। 
প্রীমান্ অরবিদ্দ গতানুগতিক আলোচনা ধারার অগ্বর্তন ন1 করিয়া যে সম্পৃণ 
নৃতন দিক হইতে বন্ধিম-প্রতিভার স্বরূপ নির্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহাতে 
অনেক অভিনব তথা উদ্ঘাটিত হইয়াছে ও যুগের প্রয়োজন ও বঞ্ষিমের অস্তর- 
প্রেরণার সহিত মিলাইয়। আমরা বঞ্চিম-নাহিতের নৃতন পরিচয় লাতে সমর্ 
হইয়াছি। সুতরাং এই প্রচেষ্ট। যে সত্যই অভিনন্দনষোগ্য তাহা! নিঃসন্দেহ। 
মণিকার হীরকখণ্ডকে নানার্দিকে ঘুর(ইয়। ফিরাইয়! দেখি, ইহার সঞ্করণশীল 
আলোকরশ্বির বিচিত্র খেল! নানা দিক হইতে নিরীক্ষণ করিয়া ইহার যথার্থ 
মূল্য অবধারণ করে। শ্রীমান অরবিন্দের হাতে বন্ধিমসাহিতোরও নেইন্ূণ 
নৃতন মূল্য নির্ণয়ের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার এখনও বয়সে নবীন ; 
পরিণত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সঞ্জে তিনি তাহার অনুস্থত প্রণালীর অপুর্ণত1 ও 
একপেশেমি সম্বন্ধে আরও সচেতন হইবেন ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্র 

পুর্ণতর সংশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারিবেন। তাহার বর্তমান গ্রন্থে 
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তিনি যে মৌলিক রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন এই দিক দিয়া তাহার ভবিষ্ুং 

সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জল। আমি বাঙ্গাল! সাহিত্যের সমালোচনা-ক্ষেত্রে এই 

নবীন পথিকৎকে সাদরে বরধ করিয়া লইতেছি। 

জীস্রীকৃমার বন্যোপাধায় 

আগুতোষ বিল্ডিং 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় ; 
১৪ই জুলাই, ১৯৫১ । 



লেখকের কথা 

সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মের ফাকে ফাকে বক্ষিম-সাহত্য সম্পর্কে 

অন্পবিস্তর অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সেই অধ্যয়নই ১৯৪৯ সালের প্রথম ছু"তিন 
মাসে “বন্ধিম-মানস' রূপে কাগজের পাতায় ফুটিয়া উঠে। 

(াহিত্যজিজ্ঞাসায় ধাহারা৷ দবান্বিক বন্তবাদী দূর্শন প্রয়োগ করেন, তাহাদের 
প্রয়োগটা অনেক সময়ই হয় যান্ত্রিক । তাহাদের অনেকেই বক্ষিমচন্দ্রের দেহে 

প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীল লেবেল আ'টিয়! তাহাকে বিচার করেন, আদলে 
ছন্দের, বিরোধের ভিতর দিয়া বিবর্তনের রূপট! তাহার্দের কাছে ধরা পড়ে না। 

আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে সমকালীন ইল-বঙ্গ সমাজ, সংস্কৃতি ও সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন 
করিয়!, কি ভাবে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও সনাতন হিন্ফু চিন্তাধারার বিরোধের 
মধ্য দিয়া তাহার মন ও শিল্প বিবত্তিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা 
করিয়াছি ৷ আমার এ প্রচেষ্টা! কতদুর সার্থক হইয়াছে তাহার বিচার করিবেন 
সুধীসমাজ। 

তবে, আমার দৃষ্টিকোণ ও সিদ্ধান্তের সহিত সব সময় একমত হইতে ন! 
পারিয়াও আমার থিসিসের অন্যতম পৰীক্ষদ্বয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যেপাধ্যায় ও 

ভাঃ স্ুবোধ সেনগুগ্ড যেভাবে আমার রচনার প্রশংসা করিয়াছেন ও আমাকে 

ডি-ফিল উপাধি দানের স্থপারিশ করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাহাদের নিকট 

আন্তরিক কৃতজ্ঞ । আর «বক্কিম-মানসের? ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমার প্রতি যে ন্সেহ দেখাইয়াছেন, তাহাও আমার কাছে অমূল্য | 

তৃতীয় ও অন্যতম পরীক্ষক এবং থিসিসের প্রমোটার ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 

নিকট আমার খণ অপরিসীম । “বঙ্কিম-মানসের” পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়! 
সমাপ্তি পর্যস্ত তিনি নানাভাবে ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক । সামান্ঠ কৃতজ্ঞতা 

স্বীকার করিয়া তাহার প্রতি আমার খণ শোধ করা যাইবে না বলিয়াই আমার 

ঘ্চ় বিশ্বাস। ৃ 

আর এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার পিতৃদেব শ্রীরাধাগোবিন্দ পোদ্দারের কথাঃ 

তাহার শাসন ও উৎসাহ না পাইলে সম্ভবত কোন কালেই আমার কোন কিছু কর! 
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কাল সেই প্রবাহ ও ভাবতরঙ্গের ক্রমপরিণতি মাত্র। সুতরাং বক্িম-যুগের 
পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য তাহার পুর্বগামী কালের পরিচয় আবশ্তক। 

বঙ্িমচন্দ্রের পূর্বগামী কালে গভীর এক সামাজিক-বিক্ষোত পরিলক্ষিত হয়। 
ভারতে বৃটিশ বিজয়ে এই বিক্ষোভের দুত্রপাত, এবং সনাতন ভাবধারা ও নৃতন 
চিন্তাধারার সংঘাতের মধ্যে এই বিক্ষোভের বিকাশ । এই বিক্ষোভের মধ্যে 
অলক্ষ্যে, রূপান্তরের কাজ চলিয়াছিল ; ভারতে নৃতন ব্যক্তি-সত্তা ও সংস্কৃতির 
আবির্ভাব হইতেছিল। পরবর্তাকালে এই ব্যক্তি-সত্তাই প্রয়োজন ও সুবিধা 

মত নিজেকে স্থষ্টি করিয়াছে । সুতরাং এই সংস্কৃতি ও রূপাস্তরধর্মী ব্যক্তি-সতার 

স্বরূপের মধ্যে বঞ্ধিম-যুগের বৈশিষ্ট্য নিহিত রহিয়াছে । 

দুই 

ভারতে বৃটিশ বিজয়ের ফলে ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় মৌলিক রূপা স্তর 
সাধিত হয় । এই সমাজ-সঙ্ছটের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের তিরোধান এবং 

নুতন এক যুগের আবির্ভাব হইতেছিল। প্রাচীন সমাজের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে 
সেই সমাজের কর্ষক, ধারক এবং বিধায়ক বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও চিন্তা- 
মানসেরও তিরোভাব হয়। আর সেই তিরোভাবের অন্তরালে নৃতন 

সামাজিক শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে, যাহারা ভারতে নব সংস্কৃতির পত্তন করে। 

কিন্তু এইসব নূতন .সামাজিক শ্রেণীর ভাবাদর্শ ও মানস প্রকরণের বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা করার আগে ইহাদের আবির্ভাব ও জন্মগত বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে 
আলোচনা করা প্রয়োজন। 

প্রথম পর্যায়ের বৃটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে সহজেই একটা 
ছৈতরূপ ধরা পড়ে; তাহা একদিকে না-ধর্মী এবং অপর দিকে হ্া-ধর্মী। 

ব্যবহারিক রাজনীতি বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় ইহ! 
ভারতীয় সামস্ততানত্রিক সমাঁজ-কাঠামোকে ধ্বংস করিয়াছে, সেই কাঠামো 
উপযোগী দৃষ্টিকোণকে এবং গ্রামীণ বিচ্ছন্নতাকে বিনষ্ট করিয়াছে, আঘাত 
করিয়াছে সেই সমাজের চিস্তাধারাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজে যা 
ছিল কল্যাণধর্মী। যা ছিল শ্রেয়, তাহাকেও নির্শমভাবে বিনষ্ট করিয়াছে। 

কিন্ত, অপর পক্ষে, নৃতনকে সে স্থষ্টিও করিয়াছে; ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের 

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছে ; বিচ্ছিন্নতা দূর করিয়া রাজনৈতিক দিক হইতে 
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ভারতকে এক্যবদ্ধ করিয়াছে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনের সহিত ভারতের ঘনিষ্ট যোগস্ত্র স্থাপন করিয়াছে, আৰ 
যতই অনিচ্ছাসত়ে, হউক না কেন, ভারতে নব ভাবধারায় পুষ্ট, রাই 
পরিচালনায় সমর্থ নৃতন বুদ্ধিজীবী শ্রেনী সথষ্টি করিয়াছে। বলা বাহুল্য, বৃটিশ 
বণিকতন্ত্রের বাণিজ্যিক স্বার্থান্ুকুল্যেই এই সব রূপাস্তর সাধিত হয়। 

ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠার সহিত তারতের নিদারুণ অর্থনৈতিক 
শোষণের ইতিহাস জড়িত। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেই ইংল্যা্ডে শিল্প বিপ্লব 
অনুঠিত হয়। আবার উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ ইংল্যাণ্ডের বড় বড় 
শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশ্ব বিজয়ের সম্ভাবনা লইয়া স্পর্ধিত অহঙ্কারে গ্জিয়া ওঠে। 
সুতরাং বৃটিশ শিল্পের স্বার্থে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস জরুরী ও অনিবার্ধ 
ছিল। ১৮১৩ সালের আগে ভারতবর্ষ বহিাণিজ্যে প্রধানত বপ্তানীকারক দেশ 
ছিল। ১৮৯৩ সালের পর হইতে ভারত আমদানীকারক দেশে পরিণত হয়। 
তৎকালীন ইংরেজ শিল্পপতিদ্বের একমাত্র এবং আশু লক্ষ্য ছিল, ভারতকে 

বৃটিশ কারখানা ও ফ্যাক্টরীর ইন্ধন যোগানোর অফুরস্ত ভাগঙারে পরিণত করা। 
বন্তত, সে সময়ে ভারতে নীল, তুলা, চা, কফি ইত্যাদি চাষ অত্যন্ত জ্রুত- 
গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার একমাত্র অর্থ ইহাই যে, ভারতবর্ষ রাতারাতি বৃটিশ 
কলকারখানার জন্য কীচামাল সরবরাহের এক সংরক্ষিত বাগিচায় রূপান্তবিত 
হইতে চলিয়াছে। ছুই-একটি দৃষ্টাস্ত হইতেই এই রূপান্তরের তীব্রতা উপলব্ধি 
করা যাইবে। ১৮২৩ সালের পূর্বে বৃটিশ মুদ্রায় ভারতীয় টাকার মূল্য ছিল ২ 
শিলিং ৬ পেন্স; ১৮২৩ সালে তাহা ২ শিলিং-এ নামিয়া যায়; ১৮২৪ সালে 
ভারতে প্রেরিত বিললাতী মসলিনের পরিমাণ আনুমানিক ৬* লক্ষ গজ, 
১৮৩৭ সালে তাহা! ৬ কোটি ৪* লক্ষ গজের উপরে ওঠে; এবং এই সময়ের 
মধ্যে মসলিন ও তাত শিল্পের কেন্দ্র ঢাকার জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৫* হাজার হইতে 
কমিয়! মাত্র ২* হাজারে দাড়ায়; ১৭৮* সালে ভারতে বৃটিশ রপ্তানী বাণিজ্যের 
পরিমাণ ছিল মোট রপ্তানীর ৩২ ভাগের এক ভাগ, ৯৮৫* সালে তাহা ৮ ভাগের 
এক ভাগে দীড়ায়। (১) আর সিপাহী বিজ্রোহের পর কোম্পানীর রাজত্বের 
পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ধকে প্রচুর খাগ্ভশত্ রপ্তানী করিতে দেখা যায় । 
তথ্য পরিবেশন করিয়! ইহাতে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি দেখানো 
সম্ভব হইলেও, প্রতিটি শস্তকণার্ সহিত অনুচ্চারিত এই কথাটিও দেশবিদেশের 

(৯) (৪11 1422; 4১160015500. [10019 
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ঘাটে পৌঁছাইতেছিল, ভারতের পরাধীন জনসাধারণ তাহাদের মুখের গ্রাসও 
বিদ্বেশী বঙ্গরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে । ২ 

অর্থনৈতিক শোষণের এই পরিবেশে ভারতে নূতন ভূত্বামী ও বণিক শ্রেনী 
এবং তাহাদেরই অস্তর্গত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব হইতেছিল। সংক্ষেপে 
তাহাদের আবির্ভাবের কাহিনী নিয়রূপ। 

। ইংরেজ আমলেই ভারতে সর্বপ্রথম জমির নগদ অর্থ মূল্য ও তাহার ব্যক্তিগত 
বত্বস্থামিত্বের আধুনিক চেতন! দেখা দেয়। কারণ, কৃষিনির্ভর গ্রাম্য জীবন 
বৃহত্তর পৃথিবীর অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে নগদ টাকায় 
বেচাকেনার ব্যাপক প্রচলন এই সময় হইতেই শুরু হয়, জমির গ্লাম বাড়িতে 
থাকে। জমির অর্থমূল্য ও জমির মালিকানা স্বত্ব লোকের চোখে নূতনতাকে 
নৃতন অর্থে প্রতিভাত হইতে আবম্ভ করে। 

প্রাকৃ-বৃটিশ আমলে এইরূপটি ছিল না। সর্বশেষ দিদ্ধান্তে সমগ্র ভূসম্পক্তি 
রাহ্ের মালিকানা-ভুক্ত থাকিলেও জমির প্রকৃত মালিক ছিল যাহার! জমি চাষ 
করিত সেই গ্রাম্য কৃষক-গরোষ্ঠী; স্টো গ্রাম্য-মাজ, কিম্বা কোন কোন ক্ষেত্রে 

জাতিগত ভিত্তিতে কৃষক-গোষ্ঠীর বিশেষ কোন অংশ। এই গ্রাম্য সমাজ অথবা 

কুষকগোষ্ঠী সমবেতভাবে গ্রামাপ্রধান বা গোষ্ঠীপতিদের তদারকে নিজ নিজ 

এলাকার চাষের জমিজমা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ব্টন 

করিয়৷ দিত। প্রতিটি কৃষক পরিবার গোষ্ঠীর অধীনে থাকিয়া বংশানুক্রমিকভাবে 

সেই জমিজমা চাষাবাদ করিত এবং তাহার ফল ভোগ করিত। মোটামুটিভাবে 
হিন্দু আমল হইতে মুসলমান আমল পর্যন্ত গ্রাম্য সমাজের সমবেত গ্োঠীজীবনই 
ছিল প্রধান। গ্রাম্য কৃষকগোষ্ঠী ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্-শক্তির মধ্যে জমির নিবু্ঢ স্বত্ব 
স্বামিত্বের অধিকারসম্পন্ন মধ্যবর্তী কোন জমিদারশ্েণীর অস্তিত্ব মোগল আমলেও 
ছিল না। জমিদার অথব! জায়গীরদার বলিয়া যাহারা অভিহিত হইত, 

তাহারা মোগল সম্রাটের কর আদায়ের কর্মচারী ছিল মাত্র। তবে অনেক 
ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে জায়গ্ীর অথবা জমিদারীর কাজ করিয়া গ্রাম্য 
সমাজে তাহাদের একটি স্থায়ী আসন ফীড়াইয়া গ্িয়াছিল, এবং বেতন- 
ভোগী খাজনা আদায়কারী কর্মচারী ও সামন্ত তুম্বামীর মাঝামাঝি একটা 

মধ্যম বর্গীয় আভিজাত্যের অধিকার তাহারা ভোগ করিত। ম্মরণযোগ্য, 

হিন্দু আমলে তো বটেই, মুসলমান আমলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসক 
মধ্যম বর্গীয়েরা ছিল হিন্দু। 
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কিন্তু ইংরেজ প্রবতিত ভূমিসংস্কার-ব্যবস্থায় এই পুরাতন প্রথ। ভাভিয়! ঘায়। 
ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে এই নব রূপায়ণের স্ত্রপাত; এবং কর্ণওয়ালিশের 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাহার পরিণতি । ইংরেজ বাজপুকুষদেঘ্ধ নিকট কোম্পানীর 
রাজন্ববৃদ্ধি ও শাসন-ব্যবস্থার স্থাফ়িত্বের জন্য একটি তাবেদার শ্রেদ শ্রেণী সৃষ্টি, করার 
প্রয়োজনীয়ত৷ ছিল জরুরী । সুতরাং হেষ্টিংস চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী উৎপাদ্দিত 

শত্যের পরিমাণের অনুপাতে কর নির্ধারিণ-পদ্ধতি অন্থসরণ করিয়া সম্পূর্ণ যৃচ্ছ- 
ভাবে উৎপাদন-নিরপেক্ষ কর ধার্য করিতে থাকেন। যাহারা এই নব নির্ধারিত 

কর দানে ব্যর্থ হইত তাহাদের অধীনস্থ এলাকা নীলামে বিক্রয় হইত। আবার 

কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তাতজা একান্ত বংশবদ ব্যবসায়ী ও কর্মচারিগণ বিরাট 

ভূখণ্ড পারিতোধিক লাভ করেন। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, কাশিমবাজার স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা 

কাস্তবাবু ছিলেন সাধারণ সিক্ষ ব্যবসায়ী ; ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট হইতে তিনি 

ভূসম্পর্তি লাভ করেন; শোভাবাজার স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবক্ৃষ্ণ' 

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মুন্সী ছিলেন। এইভাবে এক অভিনব ভূত্বামী শ্রেণীর 
আবির্ভাব হইতে থাকে, কর্ণওয়ালিশের ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থায় এই শ্রেণীই 

ধনধান্যে গরিমায় স্থায়ী মর্যাদা লাভ করে। 
কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে সামাজিক ভিত্তিহীন এই নবীন ভূম্বামী শ্রেণীকে 

অভিজাত সামন্ত শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া কঠিন। কারণ, এই তাবেদার শ্রেণীর 

কোন ধারবাহিক সামাজিক দায়িত্ব ছিল না, এবং এমন কি, যাহারা পূর্বতন রাজা 
বা নবাবদের বংশধর বলিয়৷ দাবী করিতেন, তাহার্দেরও কার্যত সর্বপ্রকার দায়মুত্ত 

করা হয়। প্রাকৃ-বৃটিশ আমলের সামন্ত শ্রেণীর শ্বত্বস্বামিত্ব না থাকিলেও সম্রাটের 

প্রতি তাহাদের সামরিক দায়িত্ব ছিল, কিন্তু উক্ত শ্রেণীর বৃটিশ সংস্করণে তাহাও 
রহিত হয়। বরং যেন দায়মুভ্ত হওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদই তাহাদের স্বত্ব- 
স্বামিত্ব স্বীকৃত হইতে থাকে । আর দেশজ ভৌমিক প্রথায় এই নবীন শ্রেণীর 

কোনরূপ স্বকৃতি না থাকায় এবং বিদেশী স্বার্থানুকুল্যে স্থ্ট বলিয়! এই শ্রেণীর 

অন্তিত্বও একাস্ত কোম্পানীরাজ নির্ভর ছিল। ফলে, এই শ্রেণীর সামাজিক 

আচরণ নানাভাবে বিকৃত, পঙ্গু । দেশজ ভূত্বামী শ্রেণীর সামাজিক ন্যায়-অন্ঠায় 
আচরণের মধ্যে যে বলিষ্ঠত! ও একনিষ্ঠতার ছাপ পুর্বে দেখা গিয়াছে এই শ্রেণীর 
মধ্যে সেই গুণ অথব! বৈশিষ্ট্যের একাস্ত অতাব ; যেন নিজেদের বর্ণসঙ্কর জন্মের 
জন্য ইহারা আপন! হইতেই লঙ্জিত। 

তারপর বণিক শ্রেণী। সমাজ বিবর্তনের আদিকাল হইতেই ভারতে 



২ বক্ষিম-মানস 

নগর-সভ্যতার পত্তন হয় এবং সমাজ বিষ্যাসে একটি বিশিষ্ট বণিকশ্রেণীর অস্তিত্ব 

দেখা যায়। এই শ্রেণীকেই ভারতের আদি বণিক পুঁজির প্রতিনিধিরূপে গণ্য 
করা চলে। তাহারা সমগ্র বাজার পরিস্থিতির পূর্বাভাষ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী 
উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিত; নগর ও গ্রাম্য জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগস্থত্রের 
তাহারাই ছিল একমাত্র বাহন; তাহারাই আবার অজানা অচেনা 

অমথিত সমুদ্রের দুর্জয় যাত্রাপথে পণ্যের জাহাজ লইয়া নব নব অভিযানে যাত্রা 

করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে ইউরোপের নুতন বাণিজ্য পথ 

আবিষ্কৃত হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্ধাণিজ্যের কল্যাণে এই শ্রেণী প্রভৃত 

অর্থও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করে। তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া নৃতন 

নৃতন সহর বন্দর ইত্যাদির পত্তন হইতে থাকে। বাংলার জগৎ শেঠ এবং 
সুরাটের অজুনিজী নাথজী এই বণিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। তাহাদেরই 
অর্থে রাজারাজড়ার সামরিক অভিযান বণিক সম্প্রদায়ের বহির্বাণিজ্যের সমুক্্র 

অভিযান, নগর-শিল্প ইত্যাদি পরিচ।লিত হইত | 
মোগল আমলের শেষ দিক হইতে এই বিত্তশালী শ্রেণী সামাজিক ও 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বার্থসমৃদ্ধি 

ও আত্মপরায়ণতার প্রেরণাঁয়ই ইংরেজ বণিকদের সহিত তাহাদের বন্ধুতা। কিন্ত 

ইংরেজপক্ষ হইতে সমৃদ্ধির আলোক-বৃষ্টি হইল না। কারণ, ইংরেজ বণিকদের 

নিকট দেশী বণিকতন্ত্রের স্বার্থ কোনকালেই অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত 

পারে না এবং হয়ও নাই। তাই বিরাট শ্ুন্ক প্রাচীর গড়িয়া ইংল্যাণ্ড হইতে 

এদেশে যন্ত্রপাতি আমদানী নিষিদ্ধ হইল এবং দেশী কুটির শিল্প ও বাণিজ্য 

বিনষ্ট হওয়ার ফলে দেশী মহাজনদেরও আ'র শিক্প প্রচেষ্টায় মূলধন লগ্নী করার 

স্বানরহিল না। সুতরাং শিল্পী এবং কারিগরদের মত তাহারাও বেকার ও 
কর্মচ্যুত হইয়া পড়ে। 

তাহাদের ধ্বংসাবশেষের উপর মংগোপনে ভারতে নৃতন বণিকশ্রেণীর 
অভ্যুদয় হইতেছিল। তাহাদের অভ্যুর্যয়ও বিচিত্র । বাংলা মুসলিম রাজত্বের 

প্রাস্তীয় দেশ ছিল বলিয়া এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল বলিয়া বাংলার 

অগৎ শেঠরা আত্যস্তরীণ বাণিজ্যের চেয়ে রাজস্ব সংগ্রহের প্রতি যত্্বান ছিলেন 
বেশী; সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহের দায়মুক্ত হওয়ায় একদিকে তাহাদের রাট্রায় 

দায়িত্ব যেমন অপস্থত হইল, তেমনি হৃত প্রতিষ্ঠা পুনরর্জনের অবকাশও 

তাহাদের ছিল না। পক্ষান্তরে, নবাবের সহিত যখন 'দরস্তকের' বিশ্লেষণ 



কাল ও ববর্তন ধার! ২১. 

লইয়া কোম্পানীর মতবিরোধ দেখ! দেয়, তখন কোম্পানী তাহাদের বর্মস্থল 
হুগলী হইতে কলিকাতায় স্থানাস্তরিত করে ; এবং কলিকাতা হইতে এক শ্রেণীর 
দেশীয় ভাগ্যান্বেষীর সহায়তায় কোম্পানী নিশ্চিন্তে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য 
চালাইয়া স্বর্ণ সঞ্চয় করিতে থাকে । এই ভারতীয় মাধ্যম হইল নৃতন,মৃত্সন্দী 
শ্রেণী, যাহাদিগকে চীনের 0920183029-দের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভারতীয় 
সমাজে তাহাদেরও কোন কৌলীন্য ছিল না; তাহার্দের কুলশীল সন্দেহের 
আবরণে আচ্ছন্ন । তাহাদের আবির্ভাব যেমন আকম্মিক, তেমনি এতিহাহীন। 

আরও উল্লেখযোগ্য, তাহারা সকলেই নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দবি্র। 

পৃর্বোল্লেখিত নৃতন ভূম্বামী শ্রেণীর স্যায় এই নূতন বণিকশ্রেণীও ভারতের 
ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সহ-নির্াতারূপে কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তাহাদের সম্পর্কে 
প্রাচীন “বঙ্গদুত' পত্রের মন্তব্য ম্মরণীয়। “বঙ্গদূত" লিখিতেছেন, «পূর্ব ব্রিশ 
বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাঁকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩** তিন 
শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপে অনেক ৃষ্টাস্ত দুষ্ট 
এমতে ভূম্যা্দির মৃল্য বৃদ্ধি দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে 
যেসকল লোক পুর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকুষ্ট 
উতয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীর্ঘতা হুদ্ঘতাকে পাইয়া 
তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।” 

“এই মধ্যবিশুদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যর লোকের 
হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে 

জনসমূহ ছুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব 

দ্বেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা এ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের 
মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল 
উপকার উৎপাগ্ভ তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিবিক্ত এবং এঁ অসংখ্যোপকার কেবল 
গৌঁড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংলগুপতির এতদেশীয় রাজ্যের 

সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকদিগের যখন এ প্রকার 

শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন শ্বাধীনতাও অদুরে সেই সেই শ্রেণী প্রাপ্ত হইবেক।” 

(১৩ই জুন, ১৮২৯) (২) , 

পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসের নির্মাতা এই উভয় শ্রেণীই নিরদ্কুশ বৃটিশ 

গ্রয়োজন-জাত ; এবং ঠিক সেই পরিমাণেই তাহারা ভারতীয় সমাজের 

৭ ) সংবাদপত্রে সেকালের কথা; প্রথম, পৃঃ ৩৯৮ 



নই বক্ষিম-মানস 

লংস্পর্শমুক্ত । আর কোন্ গ্রন্থিশ্থত্র হইতে তাহাদের আবির্ভাব, জন্মের 

প্রথম প্রত্যুষেই সেকথ! তাহাদের জানার বাকী ছিল না সুতরাং এই শ্রেণীর 

'আচরগকেও সে পরিমাণে পূর্বনির্দিষ্ট বলা চলে। কিন্তু প্ররুত দেশজ 

জলবায়ু এবং অস্থি ও পেশীতে গড়া সামস্তশাহী ও বণিকতন্ত্রের ধবংস। এবং 

কুত্রিম উপায়ে স্থষ্ট নূতন মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণী ও ভূত্বামী শ্রেণীর মধ্যে একটা 
অনিবার্য সামাজিক ফাক থাকিয়া গেল। সেই যুগের চিন্তাধারায় তাহার 
স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। 

তিন 

কিন্তু নবসংস্কৃতি প্রবর্তকর্দের ভাবাদর্শের পরিচয় দেওয়ার আগে যে 

পুরাতন সমাজ-মানপ পুরাতন সামাজিক শ্রেণীগুলির ম্যায় নৃতনের আঘাত 
অনুভব করিয়াছিল, তাহার কিছুটা পরিচয় দরকার । 

প্রাকৃ-বৃটিশ যুগের সমাজ-সংস্থায় ব্যক্তির স্থান ছিল গৌণ। সামাজিক 

রীতি-নীতি বিধির প্রকরণ ছিল সামাজিক। এক একটি পরিবারকে সমাজ- 

কাঠামোর সর্ধনিয় অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত, এবং সেই পরিবারের 
অন্তভূক্তি সদস্তদদের পারম্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ সর্বাংশে পরিবার কৃ 

নিয়ন্ত্রিত হইত। আর স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্ত-নিরপেক্ষ সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন 
পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন ইত্যাদির জন্য ছিল সমাজের 

সুনির্দিষ্ট বিধান। সর্বেপরি ছিল বর্ণপ্রথার অনুশাসন। বর্ণভেদে বৃতিতেন, 

বিভিন্ন বর্ণের জন্ত স্বতশ্ব সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিধি, বর্ণ এবং গ্রাম্য গোষি- 
সমাজ বা পঞ্চায়েতের বিধানের সহিত পূর্ণ সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই ব্যক্তির 
মানস পরিমগ্ডল গড়িয়া উঠিত। সেখানে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি ছিল অ5ল। 

পক্ষান্তরে, স্বয়ং সম্পূর্ণতা গোষ্ঠী সমাজের অর্থ নৈতিক বিষ্যাসের প্রধান পরি- 
মাপক হওয়ায়, এবং উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রমের উৎপাদন শক্তি কম ছিল 

বলিয়া, সেই সমাজের অর্থনৈতিক জীবন ছিল অনিশ্চিত, বিশ্নসঙ্ুল, ও 

নিরাপত্তাবোধহীন। এই অসহায় পবিস্থিতিতে প্রান্কৃতিক দুর্যোগের নিকট 

মান্ধুষের পরাভব সহজ ও দ্বাভাবিক। পরিবেশকে জয় করার লংগ্রামে উদ্্ধ 
সওয়ার চেতনা এখানে অন্ুপস্থিত। পরিবর্তে রহিয়াছে পরাভবের নিঃসক্ষোচ 
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হ্বীকৃতি। কোন বিরাট শক্তি যেন লীলাচ্ছলে নিদ্ধেকে প্রকাশ করিয়া 
চলিয়াছে। তাহার নিকট পরাভবে কোন লজ্জা বা অবমাননা নাই। 

পরাভবই সেই লীলার সঙ্গে ব্যক্তির কর্মের সার্থক সঙ্গতি স্থাপন। নৈসগ্িক 
বৈচিত্রকে মনে হয় অমোঘ) দেখা দেয় নৈরাশ্ঠ, অবসাদ, আর যু আছে 
তাহাকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকার প্রাণহীন মনোবৃতি । অর্থাৎ সর্দি 
থেকেই তৎকালীন সমাজ-মানস ছিল আচ্ছন্ন ও আত্মগ্লানিতে অপহত। 

কার, নিরন্তর পরাভব চেতনা, প্রাকৃতিক শক্তির নিকট অশ্রদ্ধ আত্মসমর্পণ, 

এবং যুগধুগান্তর বিস্তৃত বিধিব্যবস্থার নিকট প্রশ্নহীন আত্মবিক্রয় ব্যক্তি-মানসকে 
সর্বপ্রকার আত্মচেতনা হইতে বঞ্চিত করিয়া বাখিয়াছিল। এই পরিবেশে 

স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব স্বাতাবিক, আর স্বৈরাচার শুধু রাষ্ট্রিক শাসন ব্যবস্থার 
নয়, তাশাদর্শেরও। সুতরাং সমাজ-মানস ছিল সর্বপ্রকার গতিশীল স্বষ্টধমী 
গুণবর্জিত; কার্ধকারণ সম্পর্কের চেতনা হীন, 10:9610091. 

এই খিচ্ছিন্, বাহির বিশ্বের সহিত সংযোগশুন্ঠ, ধ্ংসমুখীন স।মস্ততান্ত্রিক সমাজে 

সমস্ত অগ্রগতি ও উন্নতির পথ স্বভাবতই অবরুদ্ধ হইয়! পড়ে । তর্দানীত্তন অবস্থায় 

জাতীয়বোধের বিকাশ, অথবা সমগ্র দেশকে একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার 
মধ্যে সমিবিষ্ট বা সুসংহত করাও সন্ত ছিল ন1; সুতরাং জাতীয় বা 

সামগ্রিক এক্যবোধের বিকাশও এখানে কল্পনাতীত। সমস্ত দ্বিক 

হইতে অগ্রগমনের সম্ভাবনা মুক্ত হইয়া সমকালীন ভারতীয় সমাজ বহুবিধ 

সামাজিক ব্য/তিচার বুকে লইয়া আত্মক্ষয় করিয়৷ চলিয়াছিল। বৃটিশ আমলের 
প্রথম পর্বে এই সমাজের অবস্থ! কিরূপ দীড়াইয়াছিল, তাহার পরিচয় £ 

“তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া! যাইনার প্রথা! অপ্রচলিত থাকাতে এবং 

পরন্ত্রীগমন নিন্দিত ব। বিশেষ পাপজনক না থাকতে" প্রায় সকল আমলা, 

উকীল, বা মোক্তারের এক একটি উপপত্বী আবশ্তক হইত । সুতরাং তাহাদের 

বাসস্থানের অন্নিহীত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। 

পূর্বে গ্রীসদেশে যেমন পগ্ডিতসকলও বেশ্তালয়ে একত্রিত হইয়া! সদালাপ 

করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাহারা 

ইন্ড্রিয়াসক্ত নহেন, তাহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই 

সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সঞ্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যস্ত বেশ্তালয় 
লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ধ্বোগলক্ষে সেথায় লোকের স্থান হইয়! 
উঠিত না। লোকে পুজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া ঢেড়াইতেন 
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বিয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্তা দেখিয়া বেড়াইতেন।...-***** সে সময়ের 
ষশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে আদালতের আমলা, মুক্তিয়ার 
প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরম্পরকে 

পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে-“ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা! 
বাড়ী করিয়া দিয়াছেন,” এই বলিয়! পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের 
পাকা বাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মান সন্ত্রমের কারণ ছিল। কেবল কি 

যশোহরেই ? দেশের সর্বত্রই এ সম্বন্ধে নীতির অবস্থা অতীব 

শোচনীয় ছিল।” (৩) সুগঠিত দৃঢ় নৈতিক চরিত্রে অপেক্ষা শ্লথ 
চারিত্রিক বিহারকেই সামাজিক পদমর্ধাদ1! অর্জনের মাপকাঠি বলিয়া গণ্য 

করা হইত। 

তৎকালীন সমাজের পারমাধিক কল্যাণের বিধায়ক ধাহারা ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যেও দুর্নীতির প্রসার ছিল ব্যাপক। দৃষ্টান্তত্বরূপ, “এইক্ষণে যে ২ 
মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য কর! যায়-.....তাহাদিগকে নিগুণ 
চুড়ামশি বল! যাইতে পারে কোন ২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন ২ 
কুলীন জামাতা আপন ২ পত্বীর সহ শয়নে থাকিয়া হুর্য্যোদয়ের প্রান্কালে 

আপন নিদ্রিত পত্ভীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদ্দির আভরণ এবং পরিধেয় 
বনজ অতি সাবধান পূর্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন......*-. কুলীন 
মহাশয়ের আপন আপন স্ত্ীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ জানেন 

যে তাহারদিগের পীড়িতাবস্থাতেও তাহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা 

করেন না এবং এতন্রপ চেষ্টাকে আপন কৌলীন্তের হানিকারক জানেন।” (৪) 
অথচ, 'জ্ঞানান্বেষণ” পত্রের জনৈক সংবাদদাতার অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার 

কবিলে দেখা যায়, “ধোঁপা। নাপিত, বৈষ্ুব মালি। কামার, কপালির কন্তা” 

এমন কি মুসলনান কন্ঠা ক্রয় করিয়া বিবাহ করাতেও কুঙ্গীনদের কৌলীন্ত 
অথবা জাতি ভ্রষ্ট হয় নাই। (৫) সামস্তসমাজের ধ্বংস ও নিঃশেষ অব- 
লুপ্তির ৰা সমাজের বিধানদাতাদের পক্ষে এইরূপ ব্যাভিচারে লিপ্ত হইতে 
বাধে নাই। 

(৩) শিবনাধ শাস্্ী--রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ, ৪১ 

(৪) সংবাদপত্রে সেকালের কথা; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃ, ১৭৮৪ 

(৫) এ; ঘিতীয় খণ্ড; পৃ, ১৮৫-৬ 



কাল ও ধিবর্তন-ধার। ২৫ 

ধর্বোধ, পারমাধিক ক্রিয়াকলাপ, আচার অনুষ্ঠানের কুচি ও পদ্ধতি কিরূপ. 

বিরুত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আত্মনিগ্রহপরায়ণ ছিল, নিম্বোক্ত কয়েকটি চিত্র তাহার 
পরিচায়ক । 

সহমরণ 8 “নরবলি, গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ ও রথের 

চাকার নীচে গাত্র চালান পূর্বে ছিল তাহা হইতে ভয়ানক সহমরণ অনুমরণ 

ভদ্রলোকের দর্শনে বোধ হয় কারণ, অবল! অনভিজ্ঞ! স্ত্রীলোককে শান্ত্োপ- 

দেশঘ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এন্ন্প উৎ্কট কর্মে প্রবৃত্ত করাণ সাক্ষাৎ যমদুতের ন্যায় 
হস্ত ধারণ পূর্ববক ঘূর্ণপাকে ৭ সাতবার ঘুরাইয়! শীঘ্র চিতারোহণ- করাইয়া শবের 
সহিত দুঁ়বন্ধন পুরঃসরে জলঘগ্নিতে দগ্ধ করণ ও বংশব্বয় দ্বারা শবের সহিত 

তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথ! কেহ না শুনিতে পায় এ নিমিত্তে 
গোলমাল ধ্বনি করন অতি ছুরাচার নিন্মায়িক মন্ুস্তের কর্ধা****1৮ (৬) 

অন্তর্জলি ঃ “গঙ্গাতীরে লইয়৷ গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যা ইচ্ছা তাই একটা 

খড়,রা ঘরে বাখে তাহাতে দিবার বৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে 

পারে না। এক স্থানে ছুই এক দিবস পর্য্যস্ত থাকিতে হয়-*...পরে তাহাকে 

এঁরূপ ঘর হইতে উঠাইয়! প্রবাহসমীপে লইয়! অর্ধ শরীর জলমগ্ন করিয়া অর্ধ 

বৌদ্রের তাপে আন্রভূমিতে রাখে অন্তর ছুই একজন আত্মীয় স্বজন তাহার 
পাদদান্ষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেলিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার কক্ষস্থলে মৃত্তিক! লেপন 
করিয়া হরিবোল ২ বলত কিঞ্চিৎ ২ গঙ্গাজল যুখে দেয়-*-***রোগির চীৎকারে 

কেহুই মনযোগ করে না এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে-***** 

যখন জোয়ার আসিয়া রোগির কোমর পর্্যস্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ 

টানিয়া লইতে থাকে এইরূপ টানাটানি করাতে কখন কখন তাহার 

শরীরের কোন স্থানে আঘাত হয়--'-..কখন ২ তাদুশ যাতনা না দিয়া 

কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে...পুনর্বার লইয়া গিয়া! 

জলে ফেলে পবে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতি শীস্ 

মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়৷ দিতে থাকে পরিশেষে অধিক 

জল গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায় ।” (৭) 
নরবলি £ “অতি নিকটস্বন্ত্রী বর্ধমান জিলাতে মধ্যে মধ্যে নরবলি ছওম- 

বিষয়ক জনশ্রুতি দেশমযু প্রচার হইয়াছে-*.সর্ধবসাধারণের মনে এই অন্ুতব 
হইয়াছে যে এ অদ্ভুত ব্যাপার বর্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং এ বংশের 

(৬) এ; প্রথম খও ; পৃ. ২৮৮ 

(৭) এ: দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃ, :৩৮৭-৮৮ 



২৬ বন্ষিম-মানস 

মধ্যে যখন কোন তারি অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদ্দানের আবশ্তক 

বোধ করেন। সম্প্রতি এ বংশের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে 

যুবরাজের বসস্ত রোগ হওয়াতে নরবলিদান হইয়াছিল এমত জনশ্রুতি আছে।” (৮) 

ধর্টচরণে বিকৃতি £ এ্যগ্পি নীচ কুলোত্তব ব্যক্তি বৈষ্ণব হয় তবে 

তাহাকে বিষুপ রায়ণ বলিয়।৷ তাহার চরণামৃত অধরাম্ৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও 
ধারণ করেন। কিবা প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা যে ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না । 

যগ্পি কোন ব্যক্তি অগ্য মগ্ঘপানাতিভূত ধুল্যবলুষ্টিত থাকে আর কল্য প্রভুর 
দ্বারে ১, পাঁচ সিকা নিঃক্ষেপ করত তেকাশ্রমী হইলে অতিশয় মান্য হন।”(৯) 

চার 

নব সংস্কৃতির বিধায়কগণ এইরূপ অচল সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 

করিয়াছিলেন। 

কিন্তু পুর্বেই উল্লেখিত হুইয়াছে, বৃটেনের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনেই তাহাদের 

সথষ্টি, এবং সেই অনুপাতেই তাহার ভারতীয় সমাজের বৃত্তচ্যুত। মেকলে সাহেব 

তাহার বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, ড/6 70096 ৪০ 

007 10986 60 10210) & 01888 7100 10090 109 17969209098 708658910 

8৪ 8730 108 200)11)008 71)010) দা৪ £05910 ১ & 01855 01 [0928008) 

[700180 010 10109008100 ০০109, 1096 [891081191) 110 69961 110 01911020308) 

11) 10007:818, 800 110 81)691190) (লক্ষ লক্ষ লোক যাহাদের আমর] শাসন 

করি, তাহার্দের এবং আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করার জন্য একটি মাধ্যম 

স্ষ্টি করার প্রতি আমাদের সবিশেষ যত্রবান হইতে হইবে; তাহারা হইবে এমন 

এক শ্রেনীর লোক যাহারা শুধু রং আর রক্তের পরিচয়ে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, 

মতামত, নীতিজ্ঞান এবং বুদ্ধিতে যাহারা হইবে ইংরেজ ) এই মনোভাব-সম্মত 

মাধ্যম স্থষ্টির কাজ বহুদিন পূর্বেই অঘোধিতভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। দেশীয় 
জনসাধারণের বাষ্টীয় বোধশক্তি যত অপরিণত এবং যত সক্কীর্ণ ই হউক না কেন 

প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে তাহার! উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, 

দ্বেশীয় রাজারাজড়া) অমীর-ওমরাহের দিন গত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ আর তাহাদের 
নথ ওার্যে নিমিত হইবে না; বুঝিয়াছিল। ইংরেজরাই এদেশের ভবিষ্যৎ, 

(৮) প্র; দ্বিতীক্ব খণ্ড; পৃ, ৩৮৬ 
(৯) ই; প্রথম খওড; পৃ, ১২৪ 



কাল ও বিবর্তভন-ধার! ৭ 

এবং ইংরেজ আচরিত সামাজিকআদর্শ ও চালচলন রীতিনীতিই ভাবী কালে 
মানুষকে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ করিবে। এই 

ব্যবহারিক জ্ঞানই নূতন ভূত্বামী, ও বণিক শ্রেণীকে ইংরেজের কাছে টানিয়াছে 
“এবং ভারতীয় জনসাধারণ হইতে তাহাদিগকে অতি দুরে ঠেলিয় দিয়াছে 

আব, এদেশে ইংরেজ প্রাধান্ত প্রতিঠিত হওয়ার পর ইংরেজ রাজপুরুষদের 
পক্ষ হইতে গণ-মানসে ইংরেজ-চেতনা উদ্বোধনের চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়, 

এবং তাহার ফলও প্রত্যক্ষ । ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তৎকালীন 
ধনী মানী ব্যক্তিদের মধ্যে পুজাপার্বণে ও ইংরেজদের খানাপিনার ব্যাপারে কে 

কত বেশী অর্থব্যয় ও জণকজমক করিতে পারেন তাহা লইয়া প্রতিযোগিতার 
অন্ত ছিল না। 

সে কালে ভারতপ্রবাপী ইংরেজদের মধ্যে দুর্নীতি ছিল ব্যাপক ও 

অবিমিশ্র। অন্করপপ্রয়াসী নূতন ভারতীয় শ্রেণী এই জাতীয় হীনচরিক্র 

ইংরেজকেই আদর্শ হিসাবে সম্মুখে রাখিয়াছে। সুতরাং, "তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চন! 

উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া 
কিছুই লজ্জার বিষয় ছিলনা । বরং কোনও সুহ্ৃদগোষ্ঠিতে পাঁচজন লোক 
একত্র বসিলে এব্প ব্যক্তিদের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত ।......এই 

সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ্দিগের গৃহে “বাবু” নামে এক 

শেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারদসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার 

প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ সুখেই দিন কাটাইত ।.......** 

মুখে, ভ্রপার্থে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ুন্বরপ কালিমা রেখা, 

শিরে তবঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাতে মিশি, পরিধানে ফিন্ফিনে কালোপেড়ে 

ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপ 

চুনট করা উড়ানী, ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চিনের বাড়ীর ভুতা। এই 
বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া। বৃলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, 

এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাঁজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি 

শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিখের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্ধ ও আমোদ করিয়! 
কাল কাটাইত ; এবং খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলা, ও মাহেশের স্নানযাত্রা 

প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা৷ হইতে বারাঙ্গ নাদিগ্ণকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে 

আমোদ করিতে যাইত |” (১.) আর,“বাক্য বিন্যাস যেখানে বলিতে হইবেক 

১*) শিবনাথ শান্রী--রামতদু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ; পৃ, ৫৫-৫৬ 



ব্ 

২৮. বঙ্কিম-মানস 

অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কছেন কি হন্দ মজ| করিয়াছে নিয়ে যাও 
তাহার স্থানে লিএজা চুচু'ড়া চুঁড়া ফারাশডাঙ্গা ফঙডাঙ্গা কামড়িয়াছে 
কেমূড়েছে টাকার নাম ট্যাকা মুখের নাম বাৎ করো নাম কড়ো। পরিহাস 

বাক্য আইস শাশুড়ে বৌও ইত্যাদি ধাকা ঘিনি অধিক কহিতে পাবেন তিনি 

সুবক্তা |” (১১)এই তাবেই নব-উদ্ভুত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিঙ্জেকে জনবুলের ভারতী 

সংস্করণরূপে স্ষ্টি করিতেছিল। 

কিন্ত, ইংরেজের সামাজিক আচরণ অনুকরণের প্রত্যক্ষ অর্থ দেশীয় 

সমাজের ধর্ম ও বিধান অস্বীকার ও বর্জন । অবশ্য বর্জন ও অস্বীকার 

যে অসংগত, তাহা নয়। পূর্বতন সমাজ ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রকরণ 

স্থগ্টিশীল মানমের সম্মুখে যে বিরাট অচলায়তন স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল' 
এবং যাহাতে সমাজের গতিবেগ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার অস্বীকৃতির 

মধ্যে নিঃসন্দেহে যুক্তি, বলিষ্ঠতা এবং স্ৃষ্টিধ্মী প্রেরণা রহিয়াছে; কিন্ত) 

মঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনস্বীকার্য যে, সামাজিক ব্যবহার ও আচরণে নৃতন শ্রেণী 
ও নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কোনরূপ সুস্থ, যুক্তিসম্মত, 

সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনাচরণের সবল নিদর্শন স্থাপন করিতে পারে নাই। 
শুধুমাত্র অস্বীকৃতিতেই তাহার গৌরব, প্রতিষ্ঠায় আশ্চর্যরকম দুর্বল । 
নৃদ্তন সংস্কৃতিও স্থ্ির আবর্তে ব্যক্তি-স্তার উদ্বোধন হইয়াছে; তাহার 

আত্মবোধ। তাহার মানবতার চেতনা, তাহার স্বাতন্ত্্-বোধ, তাহাকে ভবিষ্যতের 

দিকে পদক্ষেপের জন্য চঞ্চল করিয়া! তুলিয়াছে; অচলায়তনের বন্ধন ভেদ 

করিয়া ও বিধিনিষেধের সীমানা! লঙ্ঘন করিয়া! সে নিজেকে উপলব্ধি করার 
জন্ত, তাহার মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ঠ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। 

কিন্তু, জাগরণের অস্থিরতায় ও কলকোলাহলে সে দিকৃভ্রান্ত। অসুস্থ 

ষৌনজীবনের কলুষ এবং স্পর্ধাশীল মগ্ধপানের মধ্যে সে শত শত বৎসরের 
অচেতনা ও বন্ধন হইতে মুক্তির আসম্বাদ খুঁজিতে লাগিল। এই নেতিধ্মী 
জীবনাচরণের ফলে ব্যক্তিক জীবনে দেখা দিয়াছে নিদারুণ বিপর্যয়, দেখা 

গিয়াছে নিঃশেষে ক্ষয় পাওয়ার উদ্দাম বিলাস, আর সর্বাপেক্ষা গুরুতর সামাজিক 

প্রতিক্রিয়া এই হইয়াছে যে, এদেশের জনসাধারণের সহিত নূতন বুদ্ধিজীবী 
ঞ্রেণী ও চিন্তানায়কদের খনিষ্ঠতা প্রতিহিত হয় নাই। যে অচেনা, অনাত্বীন্ 
বিদেশী শক্তি ভাবতীয় সমাজের সর্ববিধ কৌলীন্ত উপেক্ষা করিয়। ইহাকে 

(১১) সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ; প্রথম থণ্ড, পৃ, ১২৪ 



কাল ও বিবর্তন-ধাবা ৫২৯ 

নির্মমভাবে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, পুরাতন সমাজের ভাবাদর্শ ও সর্ববিধ 
সূল্যকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহার! সেই শরক্তিরই আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহক 

বা উপকরণে পরিণত হুন। সুতরাং এই ব্যবধান। রামমোহন রায়ের 
বুদ্ধিগত বিদ্রোহ হইতে যাত্রা করিয়া, বিগ্ভাসাগরের আমলে এই বিদ্রোহের 

বিস্তৃতি ও গভীরতা অতিক্রম করিয়া বঞ্ষিমচন্দ্রের যুগেও এই “ব্যবধান 
অব্যাহত থাকে । সে কথা পরে আলোচ্য । 

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এই ব্যবধানকে দৃঢ়তর করে। এই 
শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ কি, তাহা মেকলের পূর্বোক্ত উক্তিতেই স্ব-অভিব্যক্ত । 
অুতরাং ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তর জীবনের সহিত, অথবা সামগ্রিক- 

ভাবে ভারতীয় সামাজিক ও জীবনাচরণের স্বাভাবিক ধারার সহিত এই 

ব্যবস্থার সামগ্জন্ত ও সংযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। বন্তত, ইহ! জনশিক্ষা 

ছিল না; সাম্রাজ্গ্যিক প্রয়োজনে যে নূতন শ্রেণী স্যষ্ট হইয়াছে এবং যাহান্রা 
শাসক ও শোষিতের মধ্যবততা নির্ভরযোগা মাধ্যম, তাহাদের এবং তাহাদের 

সন্তানদের জন্যই এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। ইহার ফলে, বিদেশী শিক্ষায় 

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগত জাতিতেদ দেখা দেয় ; 

শিক্ষা একট! বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত হয়। অপরপক্ষে। শিক্ষিত 

ভারতীয়েরা নিজদ্দিগকে শাসক সম্প্রদায়ের সহিত একীভূত করিয়া ভাবিতে 

থাকেন, দেশীয় জনসাধারণের শাসন ও শোষণে তাহারাও যেন বিদেশীয়দের 

স্ঠায্য অংশীদদার_-এমনি একটা চেতনা তাহাদের মধ্যে বিকাশলাভ করিতে 

খাকে। ৃ 

কিন্ত, ইহাই তাহাদের সামাজিক আচরণের সব দিক নয়। দেশীয় 

সামাজিক রীতিনীতির নির্মোহ অস্বীকারের অন্তরালে কোথায় যেন একটা 

বেদনা লুকানো ছিল; সেবেদন! দেশীয় সমাজে অশ্রদ্ধেয় বলিয়! পরিগণিত 

হওয়ার নিশ্নম চেতন! হইতে আত্মপ্রকাশ করে। তাহার্দের সামাজিক ভিত্তি 

পিচ্ছিল, ধিক্কারে জর্জরিত ; অথচ দেশীয় সমাজে ন্বীকৃত না হইলে, দুঢ়তিত্তির 

উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে এই অশ্রদ্ধা কোনকালেই 

বিছুরিত হইবে না, যে ফাঁকির উপর তাহারা দীড়াইয়া আছেন, তাহাও 
কোনকালে সত্যরপে প্রতিহত হইবে না। এই অন্তত্বন্দে প্রথম হইতেই 

সাহারা আন্দোলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, এই 
নৃতন শ্রেণীর সমাজ-ধর্ম মুখ্যত নেতি-ধর্মী ছিল: সেজন্য এই অভ্তদ্বন্থের 



নী বন্ষিম-মানস 

মীমাংসার প্রচেষ্টার মধ্যেও অনুরূপ বিকৃতির লক্ষণ সুস্প্ট। স্বাভাবিক 
স্বীকৃতির অভাবে যেন জোর করিয়া সামাজিক স্থিতিলাভ ও তাহাদের 
আবির্ভাবের সামাজিক ফাঁক ভরাটের চেষ্টা তাহাদের মধ্যে দেখা দ্নেয়। 

যেমন, “ন্ুপুকুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জনম্মাইয়াছি 
যদি সৌন্দর্য্য নাদ্বেখাই তবে লোক ছোট লোক কহিবেক ইহাতে করি ' 
বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির আভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাচনরি হার 

বাজুবন্দ উপলক্ষে ইঞষ্টকবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যার্দি গহনা । ও 

কালাপেড়্যে ব্রাঙ্গাপেড়্যে শালপেড়্যে কাকড়াপেড়্যে িখক কহে ইচ্ছা হয় 

ছাইপেড়য ধুতি পরিধান করেন এসকল স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে 
ইহাতে তোমাকে সুন্দর কোন প্রকারে দেখায় না বড়লোক কহা যায় না 
বরং ছোটলোক বিলক্ষণ সাবুদ্দ হয়...।”(১২) মামলা মোকদাম। দ্বারা সামাজিক 

প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা ও ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেষ্টাও হইত। এই রূপ 

উপায়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়৷ তাহারা 

পরস্পরের সহিত জাতে-ওঠা লইয়া প্রতিযোগিতা করিতেন। সনাতন 
নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মধ্যে জাত থোয়ানোর ভয়ে অনেককে এক অদ্ভুত বীতি 

অনুসরণ ও সামপ্রন্ত বিধান করিতে দেখা যায়। তীহারা স্্রেচ্ছ ইংরেজের 
অধীনে বিষয়কর্ম করিয়া অপরাহ্ে অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া ম্বদেশীয়দের 
মধ্যে ব্রাহ্মণের গৌরব ও আধিপতা সংরক্ষণের জন্য স্ানাহ্িক করিতেন, 
এবং এইভাবে গ্লানি ও পাপমুক্ত হইয়া “দিবসের অষ্টমভাগে” আহার 
করিতেন। (১৩) রামমোহন রায়ের মধ্যেও এই অন্তদ্বন্দ ও ইহার সমাধান 

প্রচেষ্টার করুণ অভিব্যক্তি দেখা যায়; “তাহার এই নিয়ম ছিল যে তিনি 

প্রাতে দেশীয় প্রথা অনুসারে আসন বা পিঁড়িতে বসিয়া মাছ ভাত 

খাইতেন ; রাত্রে বদ্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবিলে বসিয়া ইংরাজী বীতিতে খানা 

খাইতেন।” (১৪) 

বলা বাহুল্য, এই অন্তবিরোধের সমাধান এতটা সহজ ছিল না) এবং 

সমাধান হয়ও নাই। এই অমীমাংসিত সমস্যার নিরস্তর বেদনাদায়ক চেতনা 
নুতন চিন্তানায়কদের মধ্য অল্পবিস্তর বর্তমান ছিল, এবং প্রথম উচ্ছাস কাটিয়া 
যাওয়ার পর বঙ্কিমযুগের প্রারস্তে তাহা! বিশেষ রূপ গরিগ্রহ করে। 

(১২) এ প্রথম থণ্ড ; প্, ১২৩-৪ 
(১৩) নগেন্জানাথ চট্টোপাধ্যায়-_ রামমোহন রাক্ষের জীবনচরিত 
(9৪) শিবনাথ শান্ত্রী- রামতম্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পূ »*২ 



কাল ও বিবত্তন-ধারা ৩১ 

সামাজিক আচরণের এই অন্তধিরোধ তাহাদের রাজনৈতিক আচরণের 

মধ্যে দেখা যায়। তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়ের আঘর্শ পুরুষ ছিল 

ইংরেজ, এবং সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের ইংরেজ শাসনযন্ত্রের 
অপরিহার্য অংশরূপে কল্পনা করিতে শিথিয়াছিল। আর, বিষয়গত ব্যবহারিক 

দিক হইতে ইংরেজ-বিজয় যে সমাজ-বিপ্লব সার্থক করিয়া চর্গিয়াছিল। 
বাস্তববুদ্ধি ও বস্ত্রনিষ্ঠার মানদণ্ডে নৃতন চিস্তানায়কগণ তাহা অনুভব ও 

উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ভারত প্রবাসী ইংরেজ তখন বুদ্ধিগত ও 

সামাজিক ন্যায়বিচার আদর্শের বার্তীবহ | অপ্রার্কত সংস্কারের নিকট মানুষের 

স্বেচ্ছাকৃত দ্বাসত্বের নিগড় ভাঙ্গিয়া ইউরোপের নূতন মানুষ তখন সবে 
জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে; শিল্পবিপ্রব তাহাকে সেই মুক্তির পথে 

অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, আর ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে তাহার মানবতার 

আকৃতি, মানুষের অপরাজেয় মহিমার কথা ঘোষিত হইয়াছে । আর, প্রত্যেক 

সামাজিক ক্রিয়ার ন্যায়, সেই আকুতি দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় 

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যত অসম্পূর্ণ এবং যত অপরিণতই হউক না কেন, 
তৎকালীন ইংরেজের কণ্ঠে ছিল সেই আকৃতি, সেই আদর্শবাদের সুর । কেরী, 
মার্শমান, ডেভিড হেয়ারের নিঃস্বার্থ পরার্থপরতার মধ্যে, ডিরোজিও রিচার্ডসনের 
শিক্ষার মধ্যে, বেষ্টিষ্কের সংস্কারের মধ্যে ভারতের শিক্ষিত সমাজ সেই সবের 

স্পর্শই অনুভব করিয়াছিল। সুতরাং ইংরেজের প্রতি তখন ছিল 

একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা; এবং সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশিয়াছিল নিখুত 

ব্যবহারিক জ্ঞান। যাহা ইংরেজের সামাজিক ও রাহ নৈতিক আচরণ কর্তৃক 

অনুমোদিত, তাহাই শুভ ও আচরণীয় ; যাহ! ইংরেজ করৃকি অনুমোদিত নয়, 

তাহা সুস্থ সমাজধর্ষের সহিভূতি । তারতে ইংরেজের সর্ববিধ কার্ধকে এই দৃষ্টিতে 
দেখার একটা বেক তৎকালীন শিক্ষিতদের মধ্যে বর্তমান ছিল। 

এই প্রবণতার ফলে ইংরেজের অসঙ্গত আচরণও সামাজিক ন্যায়-বিচাবের 

ছাড়পত্র লাত করিয়া অনুমোদিত ও স্বীকৃত হইতে থাকে । কিন্তু আদর্শ ও 

আচরণের মধ্যে যে অসঙ্গতি থাকিয়া যাইতেছে, বিশুদ্ধ আদর্শ ও ইংরেজের 

সাত্রাজ্যিক স্বার্থ ষে একীভূত হইয়। যাইতেছে, তাহা বিচার ও উপলন্ধি করার 
মত মন ও অবকাশ সম্ভবত কোনটাই সেযুগে ছিল না। সুতরাং শিক্ষিত 

সমাজ্জের রাজনৈতিক আচরণে স্ব-বিবোধ অবপ্তস্ভাবী | দৃষ্টাত্ত স্বরূপ, রাজা 
রামমোহন রায় স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে 



ঠং বন্কিম-মানস 

কলিকাতা টাউন হলে একটি সাধারণ ভোজের আয়োজন কবিয়াছিলেন ; তিনি 
নেপল্সের নিয়মতান্ত্রিক গতর্ণমেণ্টের পতন হওয়ায় মর্মাহত হইয়া বাকিংহামের 

সহিত তাহার সাক্ষাৎকার বাতিল করিয়াছিলেন; তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, 

স্বাধীনতার শক্র ও স্বৈরাচারের মিত্ররা পরিণামে কোনকালেই জয়লাত করিতে 
পারে নাই, এবং কখনও করিবে না; অথচ তিনিই অত্যাচারী নীলকর 

সাহেবদের পক্ষাবলম্বন করিয়া! জনসভায় বক্তৃতা করেন, 'নীলকর সাহেবের 
কোথায়ও কোথায়ও অল্পবিস্তর অন্তায় করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু, সর্বাঙ্গীণ- 

ভাবে, অন্যান্য ইউরোগীয়ের অপেক্ষা তাহারাই এদেশীয় জনসাধারণের অধিকতর 
উপকার সাধন করিয়াছেন? | (১৫) ভ্বারকানাথ ঠাকুর একটি জনসভায় ঘোষণা 

করিয়াছিলেন, বরূটিশ গতর্ণমেণ্ট এদেশীয় জনসাধারণের সমস্ত কিছুই হরণ 

করিয়াছেন. তাহাদের জীবন, তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের সম্পত্তি সমস্তই 
আজ গতর্ণমেণ্টের করুণার সামগ্রী ; আবার তিনিই ইউরোপীয় সমাজের সমর্থনে 

ইংরেজ কর্মচারীর বিচারে ভারতীয় বিচারপতির অধিকারের বিরোধিত! করিয়া- 
ছিলেন। (১৬) এই স্ববিরোধী আচরণ যে বিশ্তদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞান-প্রণোদিত 
তাহা বলাই বাহুল্য । ২ 

ইংরেজের সর্ধবিধ কার্কে নিঃসঙ্কোচে সমর্থন করা ছাড়া আর কোন কার্যক্রম 

শিক্ষিত সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা, তাহা আজ নির্ণয় করা কঠিন। বৃটিশ 
বণিকতন্ত্রের আঘাতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ধবংস হওয়ায় এবং ভারতবর্ষ যূলতঃ 

কীচামাল সরবাহকারী উপনিবেশে পরিণত হওয়ায়, নৃতন ভূম্বামী পরিবাব- 
সমূহের শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে (ভূস্বামী পরিবারের সন্ভানরাই সর্বপ্রথম 
ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে) শিল্প-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ ছিল না; 
অতএব কোম্পানীর অধীনে দায়িত্বসম্পন্ন চাকুরী গ্রহণই তাহার্দের পঙ্ষে' একমাত্র 
লোভনীয় বৃত্তি ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথমে উচ্চ সরকারী পদ হইতে 

ভারতীয়দের বঞ্চিত রাখার নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে, 
১৮৩৩ সালের সনদে, নিয়োগ ব্যাপারে জাতি ও ধর্মবৈষমা দুর করা হয়। লর্ড 
বেস্টিঙ্ক ডেপুটি কালেক্টরের পদে ভারতীয়দের নিয়োগ আরম্ভ করেন. ১৮৪৩ 

সাল হইতে ডেপুটি ম্যাজিহ্রেটের পর্দে ভারতীয় নিয়োগের নীতি প্রবতিত হয়, 

এবং আরও পরে উচ্চ পদ্দে নিয়োগপ্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 

(55) 8588170০008) ৩0৩১ 859 
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কাল ও বিধর্তন-ধারা ওত 

গ্রচলন হয়। উচ্চ পদ্দে ভারতীয় নিয়োগের পশ্চাতে ব্য়-সক্ষোচের সুম্প্ট 
অর্থনৈতিক চেতনা বর্তমান থাকিলেও বৃটিশ কতৃপক্ষের এই নীতিতে শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের সহিত বৃটিশ বণিকতন্ত্রের এঁক্য্থত্র দুঢ়তর হয়। সেযুগের বু বশস্থী 
ব্যক্তি উচ্চ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে ১৮৩৩ সালের সনদেবু গ্রতি- 

বাদে. এঁতিহাসিক বক্তৃতার খ্যাতিসম্পন্ন রসিকরুষণ মল্লিক অন্ততম | 

বন্তত, গভর্ণমেণ্টের সহিত শিক্ষিত মধ্যবিত সম্প্রদায়ের কোনন্ধপ মৌলিক 
বিরোধ ছিল না। তীহারা রাই শাসন কার্ষে যথার্থ অংশ গ্রহণ এবং তাহাদের 
সহিত গভর্ণমেন্টের অধিকতর সহযোগিতা দাবী করিয়াছিলেন মাত্র । ১৮৩৭ 

মালে জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জমিদার সংঘ প্রতিষিত হয়, ৯৮৪৩ সালে 

শিক্ষিত সম্প্রদায় বেঙ্গল বৃটিশ ইগ্ডিয়া সোপাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ১৮৫১ 

সালে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করিয়া 'বটিশ ইও্ডয়ান এসোশিয়েশন' 

প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রটিশ কতৃপক্ষের ওঁদার্য ও আদর্শগত প্রগতি সম্পর্কে 
মধাবিত্ত সম্প্রদায় তখনও, এমন কি, বন্কিমচন্দ্রের যুগ অতিক্রম করিয়া বিগত 

শতাব্দীর শেষভাগেও, সম্পূর্ণ াস্থাহীন হয় নাই। ১৮৯৭ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট 

শক্করণ নায়ার ঘোষণ1 করেন, ৭0 18 1101)08511)19 60 81006 8, 13) 

7060 81861 110 016 17112]151) 187760885.7 (৯৭) ইংরেজের গণতান্ত্রিক 

আদর্শের প্রতি এই অকলঙ্ক শ্রদ্ধা এবং বৃটিশ রাজপুরুষদের উপর নির্ভরশীলতা 
সেযুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বৃটিশ ইওিয়ান 

এশোসিয়েশন কোম্পানীর শাসন অবনুপ্তির পর নতন শাসন ব্যবস্থা স্বত্রপাতের 
প্রান্কালে, গতর্ণমেণ্টকে 41000068008 ০01 0118 [00200061000 & 

6627100718৮ 81186092907 88৪ ৪ 10016109] 88696 ৪15৪ 10: 008 

৪68৪” সম্পর্কে সচেতন হইতে অনুরোধ করেন। (১৮) 

কিন্তু এই অনুরোধ জ্ঞাপন হইতে অনুমিত হয়, গতর্ণমেন্টের সক্ষিচ্ছার 

প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আস্থার মাত্র! উত্তরোত্তর হাস পাইতেছিল এবং 

সাধারণভাবে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কও শিথিল হইতে আর করিয়াছিল। তাহার 

কারণ, বুটিশ কতৃপিক্ষ সায্্রাজ্যিক প্রয়োজনে স্ষ্ট মধ্যবিস্তশ্রেণীকে সাত্রাদ্ধ্যিক 

প্রয়োজনের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে যক্সবান হইয়াছিলেন। তাহাদের 

তাবাদর্শ এই সীমানা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃতি লাভ করুক; ইহা কর্তৃপক্ষের 

(১৭) হুরেজ্মনাথ বল্যোপাধ্যায়--/ 15005 17. 09৩ 215800 গ্রন্থের ১৫৪ পায় উদ্ধৃত 

(১৮) এসোসিয়েশনের ১৮৬* সালের বা।ষক বিবরণীতে উল্লেখিত 
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কাম্য ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম 

করিতেছিল, এবং শাসক ও শোষিতের মধ্যে শুধুমাত্র সেতুবন্ধনের কাজে 

সন্তষ্ট না থাকিয়া! তাহারা সেতু নির্মাতার আসনে প্রতিঠিত হওয়ার দাবী 

জানাইয়াছিল। তাছাড়া প্রথম যুগে বৃটিশ কতৃপক্ষের নিকট এই নৃতন শ্রেণীর 

ষে প্রয়োজনীয়তা ছিল, কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রয়োজনীয়তাও 

কমিয়া আসিতেছিল। সরকারী চাহিদার অনুপাতে উচ্চ পদ্দাভিলাষী শিক্ষিত 

ভারতীয়দের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। ন্মুতরা গভর্ণমেন্ট ও শিক্ষিত 

মধ্যবিত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসামা কিছুটা বিচলিত হইতে 
আবম্ত করে। 

সামাজিক ক্ষেত্রেও এই বিচলন সমভাবে দেখা যায়। একটি মাত্র 

ঘটনা! হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । ১৮৪৫ সালে উপেন্দ্রনাথ 

সরকার নামক এক ব্যক্তি সন্ত্রীক খুষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে মহধি দেবেন্দ্র 

নাথ ঠাকুর লিখিতেছেন, “শুনিয়া আমার বড়ই রাগ ও দুঃখ হইল। অস্তঃ- 

পুরস্থ স্রীলোক পর্য্যস্ত খুষ্টান করিতে লাগিল। তবে রোস্,আমি ইহার 

প্রতিবিধান করিতেছি । এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনই 

ত্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্বের লেখনীকে চালাইলাম। এবং একটি তেজন্থী প্রবন্ধ 

তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল।” “অস্তপুবস্থ স্ত্রী পর্য্যস্ত শ্বধন্্ম হইতে 

পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্শখ্রকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক 

ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল 

আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্মষে এককালীন নষ্ট হইল, 

এ দেশে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দু নাম যে 

চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * অতএব যর্দি আপনার 
মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিঙ্গাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা 

কব, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারীদিগের সংশ্রব হইতে 

বালকগণকে দুরস্থ বাথ ।৮......- একদিকে রাজা রাধাকাস্ত দেব, 

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ; আমি সকলের 

নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম | ..-.--*::* ইহাতেই 
ধর্শসিভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদদলি, এবং যাহার সঙ্গে ধাহার অনৈক্য ছিল, 

সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিক হইলেন, এবং যাহাতে খুষ্টানদ্বিগের 

বিদ্ভালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে থুষ্টানের! আর খুষ্টান করিতে 
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না পারে, তাহার জন্য সম্যক চেষ্টাহইতে লাগিল 1১ (১৯) এই ঘটনার অল্প কিছু- 
কাল পরে, ১৮৪৯ সালে মফঃস্বলের বিচারালয় হইতে শ্বেত কৃষ্ণ বৈষম্য 
বিরদুণের জন্ট আইন প্রণয়ণের চেষ্টা করা হইলে ইউরোপীয় সমাজ এইসব 

“কালা কান্ধুনের” (81801 4068) বিরুদ্ধে ষে আন্দোলন আরম্ত কবে, তাহাতে 

ইঙ্স-ভাবতীয় সামাজিক ব্যবধান সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ কবে; আর 
১৮৫১ সালে যখন বৃটিশ ইওিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিঠিত হয়, তখন একজনও 
ইউরোপীয় সাপ গ্রহণ করা হয় নাই! অথচ. ইতিপূর্বে ই-ভারতীয় 
সমবেত চেষ্টায় জমিদার সংঘ ( ১৮৩৭) ও «বেঙ্গল বুটিশ ইঙিয়া সোসাইটি? 

(১৮৪৩) প্রতিঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গ-ভাবতীয় সম্পর্কের ভারসাম্য ষে বিচলিত 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বক্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের আরম্তকাল পর্যস্ত ইহাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 

সম্প্রদায়ের বাজনৈতিক ও সামাজিক আচরণের, ইজ-তারতীয় সম্পর্কের, সাধারণ 

পরিচয় । আর বক্কিমচন্দ্রের সমকালীন সমাজ এই সাধারণ সম্পর্কেরই 
ধারাবাহিক পরিণতি । 

পাচ 

বটিশ বণিকতন্ত্রের ভাঙ্গা-গড়া' ক্রিয়ার অস্তরালে)শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 

দ্রুত সম্প্রসারণ ও পরিণামে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত হওয়ার চেতনা এবং পুরাতন 

সমাজ-মানসের ক্রম-তিরোভাবের মধ্য দরিয়া ভারতীয় সমাজ গতি অর্জন করে। 

একদিকে ক্ষয় ও দুঃসহ অভাব এবং অপর দিকে সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের চিহ্ছ, 

এই ছুই সমান্তরাল বৈশিষ্ট্য বুকে লইয়া সমাজ চলিতে আরম্ত করে। পূর্বতন 
ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীসমুহের ক্ষমাহীন অবলুপ্তি এবং নূতন 
আমলে দেশ-দেশান্তরে প্রেরিত নিঃস্ব শ্রমজীবীর্দের কাহিনী আমাদের মানবিক 

বোধে আঘাত করিতে পারে, কিন্তু তাহা সত্বেও একথা ভারতীয় সমাজকে 

গ্বীকার করিয়া লইতেই হইল যে, কালের উধের্ব নয়, তাহাকে কালের মধ্যেই 
প্রবাহিত হইতে হইবে। সমাজদেহে এই আকম্মিক গতিপ্রাণতার একটি 
লক্ষণ এই যে, কোন্ ধারায়, কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া, কোন্ শ্রেয়্বোধের 

প্রেরণায় ইহ! প্রবাহিত হইতেছে, তাহার হিসাব নিকাশ করার অবকাশ ও 

প্রয়োজন সেই প্রবাহ-ক্ষণে অনুভূত হয় না; চলা ছাড়া তাহার গত্যসন্তর 

(১৯) মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ; প ১*৪-৫ 
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নাই, চলাতেই তাহার প্রাণ, তাহার অস্তিত্ব । এই চেতনাই উনবিংশ শতকের 

প্রথম পাদে সমগ্রভাবে সমাজকে চঞ্চল করিয়াছিল । 
অর্থাৎ অলক্ষ্যে পূর্বতন তারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর এবং নৃতন 

সংস্কৃতির পত্তন হইতেছিল। ভারতে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আধুনিক 'জাতি' 
গঠনের কাজ সুরু হইয়াছে ; সমাজ-জীবনের দিকে দিকে এই প্রেরণা, নৃতন 
স্ঠি-ক্রিয়া ও চাঞ্চল্য। এই চাঞ্চঙ্গা বাণিজ্য, শিক্ষাবিস্তার, পুস্তক প্রকাশ. 

ধর্মসংস্কার, সামাজিক ছুরননীতির বিলোপসাধন, ইত্যাদি ক্রিয়ার ভিতর দিয়া 
ব্যাপক অভিব্যক্তি লাত করে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে 

বাংল! দেশে রতিমঞ্জরী, রসমঞ্জরী ইত্যাদি গ্রন্থের পাশাপাশি ধর্মবিষয়ে 

বাদ্দানুবাদমূলক পুথি, চিকিৎসাবিগ্া, ব্যাকরণ, অভিধান, “পাকরাজেশ্বর,” (২ ) 
এমন কি, গৃহনির্যাণ সম্প্চিত পুথি 1২১) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা সমাজের 

সর্বাগীণ জাগরণেরই লক্ষণ । আর শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেদের জন্য পাঠশালা) স্কুল ও 

কলেজের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এবং মিশনারিদের প্রতিষঠিত বালিক! বিদ্যালয়ে 

“অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিক! বন্ত্র ও অন্যান্য পারিতোধিকের 

নিমিত্ত” (২২) যাতায়াত করিতে থাকিলেও, স্ত্রীশিক্ষা শুধুমাত্র সাময়িকপত্রের 
বাদান্ুবাদ্দের সামগ্রী ছিল না; এবং অন্যান্য ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সনাতনপন্থী ও 

রক্ষণশীল রাধাকাত্ত দেব মহাশয়রাও স্ত্রীশিক্ষাব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে 

বাধা হন। অর্থাৎ তাহারা “সন্তরান্ত হিন্দু পরিবারের কন্তাদের প্রকাশ্ঠ বিদ্যালয়ে 

না-পাঠা ইয়া, গৃহে শিক্ষক রাখিয়া তাহাদের লেখাপড়া শিখানই বাঞ্ছনীয় মনে 

করিতেন।” (২৩) ধর্মীয় বাধানুবাদের ক্ষেত্রে প্রাচীনপস্থিগণ বিক্ষুধ ; কেন ন! 

তাহাদের আত্মরক্ষার শক্তি অপেক্ষা তাহাদের উপর আক্রমণের জোর বেশী। 

তাব উপর, সাময়িক পত্রের প্রসার" মৃত্রণালয় স্থাপন, এবং জ্ঞানানুশীলনের ভগ্য 
গঠিত আলোচনী সভা তৎকালীন সমাজ-মানসে বিশেষ তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল। 

সর্বত্রই যুগ ও সংস্কৃতি বদলানোর হাওয়া, এবং তাহার বিস্ময়কর চেতনা । 
এই তরঙ্গের অতিঘাতে ব্যক্তিমনের উদ্বোধন। পূর্বে প্রাচীন সমাজ 

বিস্তাসের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, সমাজিক কাঠামোর সর্বনিম্ন অঙ্গ ছিল্স 

(২*) সংবাঙ্গপত্রে সেকালের কথ; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ ১০৫ 

(২১) এ; প্রথম থণ্ড ; পৃ৮১ 

(২২) এ, হ্িতীয় খণ্ড, পৃণ২ 

(২৩) এ, প্রথম খণ্ড, প ৪৪২ 



কাল ও বিবর্তন-ধাবা ৩্ধ 

পরিবার । কিন্তু বর্তমান সমাজ-বিস্তাসে বর্ণতেক্ে বৃত্তিভেদ নীতির পরিবর্তে বর্ণ-. 
নিরপেক্ষ সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণীর বিকাশ হওয়ায় সামাজিক অক্জপ্রত্যঙ্গেরও. 

রূপ বদলাইতে থাকে । পরিবারের জায়গ্নায় এককরূপে (9:16) ব্যক্তির আবির্ভাব 

হয়, এবং বাক্তির আচরণেও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ শিথিল হইতে থকে । 

বর্ণ-পঞ্চায়েৎ-পরিবারের অন্ুশাসন হইতে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে। ডিরোজিও 

শিল্তাদদের “60170010510: 608100881588% ব্যক্তিমনের এই অবাধ স্বাধীনতার 

প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়, এবং কৌলিন্ত-অকৌলীন্ত প্রথা বিসর্জন দিয়া বর্ণ- 
হিন্দুদের বর্ণ-বিগহিত বৃত্তি গ্রহণের মধ্যে এই চেতনার বাস্তব প্রকাশ। পূর্বতন 
সামাজিক বিধিনিষেধ অবজ্ঞাত হওয়ায়,জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে ঘে কোন ভাবে 

যে কোন পরিধিতে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে ব্যক্তির আর কোন বাধ! 

রহিল না। তাহার কর্মপরিধি এখন সুবিস্তৃত। 

ব্ক্তিমনের এই বিস্তৃতির সহিত সমাস্তরালভাবে সমাজ-মানসও 

বিস্তৃতি লাভ করে। গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা-সন্দত সন্কীর্ণ, অবরুদ্ধ দৃষ্টিকোণ 
দ্বরীভূত হইয়া ব্যাপকতর, বিস্তৃততর, দ্বেশকালের বন্ধনমুক্ত উদার দৃষ্টিকোণ 
আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্ত এই রূপাস্তর সময়সাপেক্ষ। কিন্ত কিরূপ দ্রুতগতিতে 

এই রূপান্তর ক্রিয়া চলিতেছিল “সমাচার দর্পণের' একটি মন্তব্যে তাহা 
পরিস্ফুট হইবে। দ্বর্পণ বলিতেছেন (জানুয়ারী, ১৯৮৩*), "আমরা 

এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ববাপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি 
হইয়াছে ইহার পুর্বে বারো৷ বৎসরে যখন প্রথম সম্বাদপত্র প্রকাশ হয় তখন 
আমাদের এই দর্পপগ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিবস্কার পূর্ববক আমাদের লিখিতেন 
যে ২ দেশের নাম পর্য্যস্তও কখন আমাদের কর্ণ গোচর হয় নাই, তত্তদ্দেশীয় সাদ 

তোমর! কি নিমিত্তে পত্রে প্রকাশ কর। কিন্তু এক্ষণে আমরা অতি আহ্লাদ 

পূর্বক দেখিতেছি যে কলিকাতা নগরে এতদ্েশীয় লোককর্তুক যে কাগজ মুদ্রিত 
হয় তাহাতে পৃথিবীর নানাদেশীয় সন্ধা প্রকাশিত হইতেছে ।.*.বিশেষতঃ 

কলিকাতায় প্রকাশিত এক মম্া্দপত্রের অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হইল যে তৎপত্র সম্পাদক. 

পৃথিবীর নানাদেশীয় সন্ধাদ প্রকাশ করিবেন--.কিঞ্চিত কালানস্তর আমাদের 

সন্বা্দপত্র মফণম্বলনিবাপী কোন গ্রাহকের এক লিপি পাওয়া গেল তাহাতে 

ইহা লিখিত ছিল যে পূর্বক্ত সম্যাদপত্রে যত দুর দেশীয় সম্াদ ব্যক্ত থাকে 
তত্তদেশীয় তত সন্বাদ দর্পণে ক্ষর্পণ না করিলে আমি দর্পণ ত্যাগ করিব ।” (২৪) 

(২৪) এ, প্রথম খণ্ড, পৃ »৬ 



৩৮ বঙ্ধিম-মানস 

রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক রাজনৈতিক আচরণের 

স্ববিরোধ বাদ দিলে, সমাজ-মানসের বিস্তৃতি লক্ষ্যনীয়। রামমোহন রায়ের 

সতবাদ্ে তাহা অভিব্যক্ত ; তিনি মনে করিতেন, পশ্চিমের রাইসমূহ স্বাধীনতা 

অর্জন ক্ষরিতে পারিলেই তবে ভারতে জাতীষবতাবাদী আন্দোলন জয়ঘুক্ত হইতে 

পারে। আর একমাত্র তখনই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহ একই আদর্শের 
মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন দেখিতে পাইবে। (২৫) গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়, 

- দবেশগত অথবা প্রাদেশিক আত্মনির্ভরতাও নয়, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীম! পার 
হইয়৷ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথাও তখনকার দিনের চিস্তানায়কর্দের মনে 

দেখা দিয়াছে। পরবর্তীকালে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও 

অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, সমাজ-আদর্শ, ইত্যাদি গভীরভাবে অনুধাবন করার 

যে আগ্রহ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শিশিরকুমার ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও 

অনেকের মধ্যে দেখ। গিয়াছে, তাহাকে রামমোহন রায়ের আদর্শের বিস্তৃতি বলা 

যাইতে পারে । 

ধর্মীয় মনোভাবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদার বিস্তৃতি দেখা যায়। রাম- 

মোহন রায়ের আমলে এমন কি ত্রাঙ্মদের মধ্যেও যে সঙ্কীর্ণতা৷ ছিল ( তখন 

শৃজ্রের অসাক্ষাতে বেদ ও উপনিষদ পাঠ করা হইত ) (২৬), দেবেন্্রনাথ-বিদ্যা- 

সাগরের আমলে তাহাও দুবীভূত হয় ;,এবং সনাতন ব্রাহ্মণপন্তান বিদ্ালাগরের 

মধ্যে তাহা পুর্ণাঙ্গ বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮৫৬ সালে শিক্ষা পরি- 

বদের নিকট তিনি যেবিখ্যাত্ত পত্র প্রেরণ করেন তাহার একস্থানে তিনি 

বলেন, “কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে লাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইয়৷ উপায় 

নাই। সে সকল কারণের উল্লেখ এথানে নিশ্প্রয়োজন। ব্দোস্ত ও সাংখ্য 

যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই ।” সমাজ-বিদ্রোহের ক্ষেত্রে 

ব্রাহ্ম রামমোহনপন্থীদের অব্দানের চেয়ে ব্রাহ্মণপঞ্জিত বিদ্যাসাগরের অবদান 

কম নয়। 

রাজনৈতিক আদর্শের এই ব্যাপকতা, ধর্মীয় মনোভাবের এই উদ্দারতা 
এবং সামাজিক কুপ্রথার ও কুসংস্কারের উপর এই আক্রমণের মূলে একটি মাত্র 
প্রেরণাই সক্রিয় ছিল। তাহা এই যুক্তিসম্মত ও.-বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 

সমাজকাঠামোর রূপায়ণ। যুক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা 

(২৫) 781150৮0085 ০1 1151% 15001710182 2০/-0১, 9161 

(২৬) দেবেজ্্রদাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পু ৩৫৪ 



কাদ ও বিবর্তন-্ধাব! ৩৯ 

করিতে হইবে। যুগধুগাস্তর ধরিয়া যাহ! চলিয়া আসিতেছে, যাহা অমোঘ, 

শান্ত্রবচন বঙগিয়া কথিত, তাহার প্রশ্নহীন স্বীকৃতি, গ্রহণ অথবা! বর্জন, অথবা! 

তাহার নিকট আত্মসমর্পণ আর নয়, যুক্তিবাদের মানদণ্ডে যদি তাহার বথার্থ 

সার্থকতা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়, তবেই তাহ গ্রহণযোগ্য, নতুবা নয়। 

এই বিচার ও অনুসন্ধান পদ্ধতি নৃতন চিস্তানায়কদের প্রত্যেকের মধ্যেই অর্প- 

বিস্তর বর্তমান ছিল। এই দৃষ্টিমার্গের বিকাশ সমাজ-মানসের বিবর্তনে এক 

বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ; কারণ, এই দৃষ্টি হইতে সমাছ, সামাদ্দিক বিন্যাস, সমাজের 

অস্তুনিহিত বিধিব্যবস্থা ইত্যার্দি নব আলোকে প্রতিতাত হয়। পুরাতনকেও 

নৃতনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া মানুষ ভবিস্তৎকে নৃতনতাবে সৃষ্টি করিতে 

অগ্রপর হয়। ধাঁহার! সে যুগে এই স্থ্টিশীল তরঙ্গে অবগাহন করিয়াছিলেন, 

এবং ধীহার! ইহার গতি নিরূপণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার্দের পা্ডিত্য 

দক্ষতা, বিষয়নিষ্ঠ একাগ্রতা এবং ব্যাপকতা আজও আমাদের মনে বিশ্ময় 

জাগায়। 

কিন্ত এই সামাজিক পুনরুজ্জীবনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা বর্তমান 

ভারতের রাজনৈতিক জটিলতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই উল্লেথযোগ্য। তাহা এই, 

ভারতের নূত্তন সাংস্কৃতিক নির্াতাগণ অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, আর 

হিন্দৃত্বের চেতনা! সঙ্কীর্ণতার পঞ্চিল শ্রোতে প্রবাহিত না করিয়াও কোনও- 

না-কোন ভাবে তাহাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছে । ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেয়ঃবোধ ও 

বাস্তববোধের বিকাশের পক্ষে সেকালীন সমাজ-পরিবেশ তৈরী ছিল না। 

বটিশ বিজয়ের প্রথম পাদ হইতেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ বিস্তৃতি লাভ করিতে 

থাকে, এবং তাহারাই ভারতে নৃতন সংস্কৃতির পত্তন করে। এই সময়ে মুসলমান 

সমাজের জাগ্ররণের অথবা স্থষ্িধর্মী ক্রিয়ার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 

এই বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও এবং নূতন সংস্কৃতির প্রবর্তকদের দামাজিক ভিডি 

কাকা হইলেও তাহাদের সর্বগ্রাণী সৃষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে গুত ভবিষ্যতের হৃষটি 

হইতেছিল। এই স্ৃষ্টিচেতনা হইতেই তাহাদের আশ্চর্য প্রাণময়তা। আর 

ইহ! একান্তই স্বাভাবিক যে, প্রথম পরিচয়ে ইহা মান্রাহীন। আর ইহাও 

নিঃননেহ, এই ভবিষ্যৎ একান্তই তাহাদের অর্থাৎ বধিধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । 

কিন্ত ইতিহাসের বিবর্তনধারার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজ-বিপ্লবের ফলে 

যখনই কোণ নূতন শ্রেণী নিজস্ব সমৃদ্ধি এবং সম্ভাবনাময় তবিষ্যৎ গড়িয়া তোলার 

কাজে অগ্রসর হইয়াছে, তখন সমাজের অস্ান্ত শ্রেণী, অস্ততঃ সাময়িকভাবে 



৪. বঙ্কিম-মানস 

হইলেও) সেই সমৃদ্ধির কিঞ্চিৎ স্পর্শ লাভ করে। এবং বাস্তব স্বার্থচেতলা ফে 

রূপান্তর সাধনের প্রেরণায় সেই শ্রেণী-মানসকে উদ্বদ্ধ করে, সেই রূপাস্তবিত 
মানসই পরিণামে সেই শ্রেণীর একক অধিকারকে ক্ষু্ করিয়া জনসাধারণের 

বৃহত্তম কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। যেমন ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী 
বিপ্লবে ফ্রান্সের বধ্িষুণ বণিকশ্রেণী সাম্য, মেত্রী, স্বাধীনতার জিগির তুলিয়া 

সামত্ত গ্রথার বিকৃদ্ধে সংগ্রাম করে। সংগ্রামের বিজয়ে তাহাদের শ্রেনীস্বার্থই 
প্রতিঠিত হয়, কিন্তু ইহাতে ফ্রান্সের কৃষি-মজুররাও সামন্ত সম্পর্কের কবল হইতে 
যুক্ত হয়, এবং সাধারণভাবে সর্বমান্ুষের মানবতা স্বীকৃত হয়। কিন্ত বুর্জোয়! : 
শ্রেণীর শাসন কায়েম হওয়ার অন্পনকাল পরেই এই আদর্শ বজিত হয়, এবং 
পরবর্তীকালে বঞ্চিত শ্রমজীবীরা মেই সাম্যের জিগিরকেই অবলম্বন করিয়া 

আধুনিক সাম্যবাদী আন্দোলন গড়িয়া তোলে। আমাদের বর্তমান আলো- 

চনায়ও একথা বলা যায়। বাষ্রীয় আদর্শ, সামাজিক বা নাগরিক 

অধিকার, সমাজবিন্তাসের ভিত্তি ধর্মীচরণের যৌক্তিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে 
তাত্বিক আলোচনা, এবং ব্যবহারিক সুবিধা আদ্দায়ের আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে 

মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থসমৃদ্ধির সহায়তা করিলেও) পরোক্ষে ইহ! এমন সামাজিক 

পরিবেশ সৃষ্টি করে যাহার স্ৃষ্টিধ্মী প্রভাব গণজীবনেও অনুভূত হয়। 
ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার, ইত্যাদি সামাজিক 

ক্রিয়ার ব্যাপক তাৎপর্য স্মরণ করিলেই তাহা! উপলদ্ধি করা যাইবে। 
এভাবেই ভারতীয় সমাজ ভবিষ্যতের পথে পদক্ষেপ করিতে আবস্ত করে, 

এবং ভারতীয় মানসে বিশ্বমানসের বিচিত্র এশ্বর্য নৃতন সম্ভাবনা লইয়ার 
আন্দোলিত হইতে থাকে । পশ্চাদগমনের পথ আর উন্ুক্ত নাই, এই কালে, 

সর্ববিধ সামাদ্ধিক ক্রিয়ার সুনিশ্চিত অঙ্গুলি নিদেশি ভবিষ্যতের পানে। 

ছন্ন 

এই নব জাগরণ ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাংলা কাব্য,গদ্ ও নাট্য সাহিত্যের 

উল্লেখযোগ্য রূপান্তর সাধিত হয়।, সামাজিক আলোড়নের মধ্যে বাংলা গদ্ধ 
সাহিত্যের আবির্ভাব, এবং অতি অন্নকালের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইহা 
বিকাশলাভ করে। (ইতিপূর্বে নব জাগরণের যে, চিত্র অস্বিত হইয়াছে, তাহার 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য এই যে, এখানে স্থানে ও কালে প্রসারিত অর্থাৎ 



কাল ও বিবত্তন-ধার! ৪৯ 

বাস্তব জীবন-চেতনা প্রবল |) এই যুগে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্যেও 
এই লক্ষণ সুস্পষ্ট । অবস্ত এই বিবর্তনের ইতিহাস এত বিচিত্র ও এম্ব্পূর্ণ 
যে সংক্ষেপে তাহার পূর্ণা পরিচয় দেওয়া! অসম্ভব ; তথাপি, বক্ষিমচন্দ্রের মানস- 
বিবর্তনে ইহার দান অনন্বীকার্য বিয়া এবং বঞ্ধিমচন্দ্র এই সাহিত্য পশ্লিবেশে 
গড়িয়া-ওঠা শিল্পী বলিয়াই এই বিবর্তনের লক্ষণগুলি শুধু আলোচিত হইল। 

বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রথমে ঈশ্বরগুপ্ত ও পরে মাইকেল মধুস্ছদনের মধ্যে 
এই জটিল সমাজ প্রবাহ মু ও অভিব্যক্ত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ভারতচন্দ্রের এঁতিহ 
গড়িয়া-ওঠা কবি, এবং যদ্দিও তাহার কাব্যে সেই এঁতিহোর ধারাবাহিকতা 
কোনক্রমেই ক্ষণ হয় নাই, এবং যদিও «শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাম যমকের ঘটায় 
তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়,” € বন্ষিমন্ত্র ) 
তথাপি কাব্যের বিষয়বন্তর পরিধি বিস্তৃত করিয়া এবং ইহাকে প্রতিদিনের 
পরিচিত পৃথিবীর ভাবপ্রকাশের বাহন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বাংল কাব্যসাহিত্যে, 
সম্ভবত নিজের অগোচরে, গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর সাধন করিয়াছিলেন। কারণ, 
এই রূপান্তরের মধ্যে আছে স্থানে ও কালে বিধৃত জীবন চেতনা, আছে 
ব্যবহারিক জীবনের, আত্মনিরপেক্ষ পৃথিবীর স্বীকৃতি । আর তাহার হাঁসি ও 

বিজ্রপের মধ্যে আছে সেই অনুপ্রেরণা যা জীবনকে, সমাজকে 

কল্যাণধর্মের আদর্শে স্ষ্টি করিতে চায়। তাহার “বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়।” 

«দ্বেশের কুকুর” ধরিয়া “স্সেহ করার অভিলাষের মধ্যে সমকালীন ইঙ্গ-তারতীয় 
সম্পর্কের ছাপ সুস্পষ্ট । এই সম্পর্ক যে বিচলিত হইয়াছে এবং ভারতীয়দের 
মধ্যে যে আত্মচেতনার ভাব জ্বাগিয়া উঠিতেছে, তাহার স্বাক্ষর ইহাতে রহিয়াছে । 
অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যে বিষয়গত জীবন প্রাণ পাইয়াছে। 

পক্ষান্তরে, মাইকেলের কাব্যে আছে সমাজ-প্রবাহের আত্মগত দিকের 

প্রতিচ্ছবি! তাহার “মেঘনাদবধ কাব্য”কে একটি অখণ্ড মানস পরিমগুলের 

চিত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কবি-মানস সমকালীন সাংস্কৃতিক 

পরিবেশ এবং বস্তজগৎ হইতেই রস আহরণ করিয়াছে । সেই পরিবেশে 

দেখিতে পাই, ব্যক্তি তাহার অন্তঃপুরেব অপরিমিত শক্তির সন্ধান লাভ 

করিয়াছে, এবং দেই শক্তির গরিমায় নিজেকে উপলব্ধি করার জন্ত ব্যাকুল 

হইয়া! উঠিয়াছে। তাহার মানবতাকে সে বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে প্রতিচিত 
করিতে চাহিতেছে। স্ষ্টির এই অন্ুপ্রেরণাই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর 

ছন্দের ওঁদার্য ও মুক্তির মধ্যে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। বাংল! কাব্যপ্রবাহের 
৩ 
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এই ছি-মুধী সম্প্রসারণ-_ঈশ্বর গুপ্তে ইহার বিষয়গত এবং মাইকেলে ইহার 

আত্মগত প্কতি__চঞ্চল সমাজ-মানসের শ্চ্ছন্দ অভিপ্রকাশ। 

বাংলা নাট্যসাহিত্যেও বাস্তব পৃথিবীর এবং পরিবর্তনীল সমাজ সম্পর্কের 

চেতনা*উল্লেখযোগ্য । উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের “নাটক” আখ্যায়িত 

আদিরসাত্বক অথবা উপদেশাত্মক কাহিনী অথবা! নকৃস! ইত্যাদি হইতে বন্ধিম- 

চন্দ্রের সাহিত্যজীবনের প্রারস্তে অর্থাৎ ১৮৬* সালের পূর্বে রচিত ও অভিনীত 
রামনারায়ণ তর্করত্বের 'কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক” কালীপ্রসন্ন সিংহের 

“বিক্রমোর্ধ্শী” উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা! বিবাহ নাটক', মধুস্থ্দনের শক্ষিষ্ঠা”, 

'একেই কি বলে সভ্যতা ? ইত্যাদিতে রূপান্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই 
সময়ের অধিকাংশ নাটকই সমকালীন সমাজের অন্তনিহিত ছন্দ ও সামাজিক 

সংস্কার আন্দোলনের রসে সিঞ্চিত। স্বভাবতই ব্যক্তির একক জীবনের 

মংকট অপেক্ষা ( তখনও বাক্তিজীবনের সংকট বিশেষ আত্মপ্রকাশ করে নাই) 

সমাজ-জীবনের সংকটই এই সব নাটকে রূপায়িত হইয়াছে । একট সংকটের 

রূপ এবং অন্তনিহিত সত্তা যাহাই হউক না কেন, সমস্তাটা নিতান্তই বাস্তব 
এবং প্রত্যক্ষ। সামাজিক প্রাণী হিসাবে তাহ এড়াইবার কোন উপায় নাই। 

সুতরাং প্রকৃত নাট্যরম এই সব নাটকে যতই অনুপস্থিত থাকুক না কেন, 

ইহাদের রচয়িতাগণ যে স্থানে বিধৃত এবং কালের ধারায় সঞ্চরণশীল, তাহাদের 

বিষয়বন্ত নির্বাচনের মধ্যেই তাহার পরিচয় রহিয়াছে । 

গ্ভ সাহিত্যের আবির্ভাব ও বিবর্তনের মধ্যেও এই একই লক্ষণের 

অভিব্যক্তি। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের গগ্প্রচেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া 

প্যাবীচাদ মিত্রের 'আলালের ঘরের ছুলাল' পর্যস্ত মানবিকতা বোধের বিস্তৃতি 

এবং বাস্তব পৃথিবীর চেতনা ক্রম-পরিণতি লাভ করে। প্রথম যুগের 

তালহীন, সুরহীন, সংস্কৃতানগামী গগ্ে গতি ছিল না; যেন তাহা স্থানে কালে 

বিস্তৃত নয়, কালের উধের্ব। তাহা যেন অল্প লোকের উপভোগের সামগ্রী, বছর 

মধ্যে সেই রস ভাগাভাগি করা চলে না। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন সাময়িকপত্রের 
আবির্ভাবের ফলে এবং সাধারণভাবে সামাজিক গতিশীলতার প্রভাবে, এবং 

আরও পরে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের সংস্কারের ফলে ব্যক্তির 
আত্মবোধ আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জন করিয়া বাহিরে প্রসারিত হইতেছিল, তাহার 

শ্রীতিবোধ নিজেকে অতিক্রম করিয়! সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল। 

ঘর ছাড়িয়া খাহিরে ছড়াইয়া পড়ার চরম অভিব্যক্তি প্যারীটাঙ্দ মিত্রের 



কাল ও বিবর্তন-ধারা ৪৩ 

'আলালের ঘরের ছুলাল'-এ। বিষয়বন্তর ওদার্য এবং ভাবের সর্বগামিতার 
বিচারে চলতি গগ্ভরীতির বিরুদ্ধে প্যারীটা্ মিত্রের বিদ্রোহ বিদ্ময়কর। 
ব্যক্তি বাহির বিশ্বে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছে। অথবা দিতে চাহিতেছে ; স্থৃতরাং 
ভাষাগত ও তাবগত কোনরূপ কৌলীন্ক অথবা কার্পণ্য তাহার নাই। আঁতি 
সহজেই এবং বিশেষ আনন্দের সহিত আর সকলের সাহচর্ষে সে অস্তরের রস 
উপভোগ করিতে পারে, তাহার নিজন্ব মনোজগতের সংবাদ বিতরণ করিতে 
পারে। নিজেকে প্রসারিত করিতে যাইয়া সে বাহিরকেও নিজের অন্তরে 
গ্রহণ করিয়াছে, বাহিরের সঙ্গে তাহার অটুট সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছে । 
অর্থাৎ ব্যক্তি-মানসে প্রতিদ্দিনের পথ-চলা পরিমগুল উত্তাসিত হইয়া 
উঠিয়াছে। 

কিন্তু ইহা হইল গগ্যে সমাজ-প্রবাহের বিধয়গত চেতনার দিক; 
কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন মধুস্থদ্নে সমাজ আবর্তের অপর দ্রিক 
অর্থাৎ আত্মগত দ্দিক--ব্যক্তির স্বপ্রকাশের ও স্ৃষ্টিধ্মী অন্ুরাগের দ্দিক-_ 

মুক্তির আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল, গগ্ঠ সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের 
পূর্বে এই দ্িকটার পরিচয় এক রকম অনুপস্থিত বলিলেই চলে। 
গদ্ধসাহিত্যের এই অসম্পূর্ণ চিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্তই বঙ্ষিমচন্দ্রের আবির্ভাবের 
প্রয়োজন ছিল। 

শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে ধখন এই বিষয়-চেতনা, স্থান-কাল চেতন! বিকাশ 
লাত কবিতেছিল, যখন আত্মপ্রকাশের চাঞ্চল্য সমাজের সর্বাঙ্কে অন্থ্ভূত 
হইতেছিল, এবং যে ুস্ুতে সামাজিক ভারসাম্য রীতিমত ক্ষন হইতে চলিয়াছে, 
সেই যুগসদ্ধিক্ষণে বন্িমচন্দ্রের কর্ণ ও সাহিত্য জীবনের হুত্রপাত। 



অগা ও স্থষ্টি ৫ প্রথম পর্ব 

পূর্ব অধ্যায়ে বণিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রে 
জন্ম । এই পরিবেশের সহিত তাহার জীবনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ । বঙ্চিমচন্দ্রের 
পিতা যাদবচন্দ্র সরকারী চাকুরে ছিলেন; স্বল্প বেতনের চাকুরী হইতে 

পরবর্তীকালে তিনি ডেপুটি কলেক্টরের পর্দে উন্নীত হুন। যাদবচল্দ্রে ছাড়া 

পরিবারের অন্ান্রাও দায়িত্বশীল সরকারী পরদদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং 

নিজের পরিবারের মধ্যেই বঙ্কিমচন্্র ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির নব-রূপায়ণের প্রভাব 

অন্তব করিয়াছিলেন। তাহ! ছাড়া ছোট বেলায়ই ছুই একটি ইংরেজ 

পরিবারের সহিত মেলামেশা করার স্থযোগ তাহার ঘটিয়াছিল; মেদিনীপুর 
অবস্থানকালে ইংবেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক টীভ. সাহেব এবং তাহার পত়্ী 
রঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত ন্সেহে করিতেন। স্থানীয় জেলা ম্যাজিত্রেটি মলেট 

সাহেবের গৃহেও বক্ষিমচন্দ্রের যাতায়াত ছিল। তাহাদেরই সুপারিশে 

বঙ্ষিমচন্দ্রের ইংরেজী পাঠের স্ুত্রপাত। এই প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ হইতে শিপু 
বঙ্ষিমের মনে ইংরেজ-চেতনা এবং ইংরেজের অন্করণ-প্রেরণ1 দেখ। দেওয়া 

আন্বাতাবিক নয়। আর ইংরেজরাই যে এদেশের ভবিষ্যৎ, একথা সে যুগের 
আকাশে বাতাসে ছড়ানো ছিল। 

সুতরাং ইংরেজের অধীনে চাকুরী করিয়াও ধাহারা সযত্বে স্বধর্ম রক্ষা করিয়া 

চলিবার চেষ্টা করিতেন, যাদ্দবচন্দ্রকে তাহারেরই একজন বলিয়া! কল্পনা করা 
কঠিন নয় ; এবং বঞ্ষিমচন্দ্রের পরিবারও সেই সব পরিবারের অন্যতম যাহার! 

সরকারী অনুগ্রহের ছায়ায় থাকিয়া! শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রগতির চর্চায় অগ্রসর, 

হম) এই সব পরিবারে আদর্শগত সংঘাতের ধাক্কাটাও লাগে বেশী। বন্ষিম- 

চন্দ্র এমন একটি পরিবারের কৃতী সন্তান) আর সেক্ধন্য এই সংঘাতের রসটাও, 

তিনি নিঃশেষে আহরণ করিয়াছেন। 

পূর্ব আলোচনায় ইহ প্রতিভাত হইয়াছে যে, বিত্রশীল অভিজাত সম্প্রদায়, 
ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের বৃটিশ ভারতীয় শাসন কাঠামোর: 



অঙ্টা ও স্যষ্টি £ প্রথম পর্থ ৪৫ 

অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ভাবিতে শিখিয়াছিলেন। স্মুতরাং ইবেজ রাজপুরুষ 
অনুস্থত সামাজিক আচরণ আয়ত্ত করার প্রবণত1 তাহাদের মধ্যে ছিল; আর 

সেই আত্মীয়তাবোধের চেতনা হইতেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যকে একাস্ত 
আপনার করিয়া লওয়ার আগ্রহ উদ্যম দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, এই প্রচের্ঠীয় 

তাহারা অসামান্ত সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য ছিল 
তাহাদের মানস-জীবনের একমান্র আশ্রয়স্থল, আর ইংরেজী ভাষাকেই তাহারা 

মাতৃভাষা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ইংরেজীর প্রতি অপরিসীম অনুরাগ এবং 
বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিরাগের একটি প্রধান কারণ এখানে আবিষ্কার 

করা যায় (অবশ বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুদার মনোভাবের অন্যান্য কারণও 

ছিল )। 

প্রথম বয়সের বঙ্কিমচন্দ্র এই সাধারণ আদর্শের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তৎকালীন 

শিক্ষিত সমাজের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহ তাহার নিজের উক্তিতেই 
অভিব্যক্ত রহিয়াছে । ১৮৭* সালে বেঙ্গল সোশ্তাল সায়েম্মদ এসোসিয়েশনে 

তাহার “4 00018: [16578609107 3920881৮-শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি 

বলিতেছেন, “আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদ্দায় তাহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক 

রচনা করিতেও অভিলাষী নহেন।-.-**'যে তীত্রবুদ্ধি, তেন্স্বী বাঙ্গালী 

যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পাবে ) 
সে মনে করে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা! করা হীনবৃত্তি মাত্র-*-” (সাহিত্য, 

জ্যৈষ্ঠ ১৩২, পাঁচকড়ি বন্য্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ )। এই উক্ত হইতে 

বন্কিমচন্দের নিজের মনোভাব অনুমান করা সহজ । সুতরাং ছাত্রাবস্থায় 

“সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ এবং ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত “লপিতা। 

পুরাকালিক গল্প । তথা মানস”-কাব্যগ্রন্থ ও ইহার ভূমিকায় প্রকাশিত তাহার 

বাংলা গগ্ভরচনার মধ্যে শক্তির পরিচয় থাকিলেও এই রচনার জন্য আত্মঙ্নাঘ! 

লাভের কোনও কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। এই সময়ে বাংল! সাহিত্য 

সম্পর্কে তাহার বিশেষ কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং 

তৎকালীন বাংলা সাহিত্য বিশেষ করিয়া বাংলা গগ্ভ কিতাবে অভিনব ঘাত- 

সংঘাতে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছিল, তাহার বিচিত্র প্রভাব বন্ধিমচ্ 

অনুভব না! করিয়া উপেক্ষাই করিয়াছেন । (২৭) আর ১০৮৫ সালে ঈশ্বচবন্দ্র গুপ্তের 

(২৭) বন্িমচন্ত্রের প্রথম গন্ভ রচন| সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আলোচনা -বন্ধিম-প্রসঙ”-_ 

সুরেশ সমাজপতি সঙ্কলিত ) পৃঃ ১২৮৩৩ 



৪৬. বন্ষিম-মানস 

*জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ-এ «নিত্য নৈমিত্বিকের ব্যাপার» 

রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে» 

ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়”, একথ। কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বীকার করিলেও নিজের 

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পাদ্দে প্রভাকর-প্রদ্বপিত পথ অনুসরণ করার অভিপ্রাস়্ 

বন্ষিমচন্দ্রের ছিল না। কারণ, বাংলা সাহিত্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সে যুগের 

শিক্ষিত সম্প্রদায় নিরতিশয় সন্দিহান ছিলেন ; আর অর্ধ শিক্ষিত লেখকরাই 
বাংলা সাহিত্যের চচ1 করেন ও বাংলা লেখেন, এইরূপ একটা মনোভাবও' 

তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত বঙ্ধিমচন্দ্রের মত শিক্ষিত পণ্ডিতের 

পক্ষে বাংলা চচণ তখন “হীনবৃত্তি-মান্র” ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মধ্যে ইতিমধ্যেই যে আত্মচেতনা বিকাশলাভ 
করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজীবনের অপরিপক্কতার জন্তই হউক, অথবা 
অন্য কোন কারণেই হউক. তাহার সে চেতন! তখন পর্যস্তও বিকশিত হয় নাই। 

তাই ১৮৬০ সালে খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটি কার্ষের অবসরে তাহাকে 
ইংরেজীতে 73811010875 ড/106 উপন্াস রচনায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। 
১৮৬১ সাল পর্যস্ত এই রচনা চলে, এবং ১৮৬৪ সালে কিশোরীটাদ মিত্র সম্পাদিত 

“ইিয়ান ফিল্ড? পত্রে ইহা! ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৬৪ 

সালের পূর্বেই বন্কিম-মানসে এক আকন্মিক রূপান্তর সাধিত হয়,_ অবজ্ঞাত 
অশিক্ষিতের বাহন বাংলা শিক্ষিতের বাহন ইংরেজীর আসন অধিকার করিয়া 

বসে। পূর্বেই উল্লোখত হইয়াছে, বাংলার স্থায়িত্ব ও ব্যবহারিক কার্যকাবিতা 
সম্পর্কে সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সন্দিগ্ধচিস্ত ছিলেন; 

বাংলার চচ৭ তাহার নিকট ছিল অপমানকর। এই রূপাস্তরের ফলে সেই 

বাংলাই চিরস্থায়িত্বের ও সত্যের দাবী লইয়া বক্কিম-মানসে আবিভূ্তি হয়। 
বঙ্ষিমের মনে ইংরেজী-বাংলার যে বিরোধ ছিল, চিরদিনের জন্য সেই বিরোধের 
মীমাংসা! হইয়া যায়। তিনি বাংলাকেই তাহার সাহিত্যিক জীবনের কথা 

বলার বাহম নির্বাচন করেন। এই মীমাংসার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত অত্যন্ত 
উৎসাহিত ও আন্দোলিত হুইয়াছিলেন। তাই অতি ক্রুত তিনি [২5100018138 

ড/1£৩-এর বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেন; অবশ্ত অসমাণ্ড অবস্থায়ই তিনি, 

অনুবাদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু মানসিক আন্দোলন স্তিমিত হয় নাই, তিনি 
নূতন সৃষ্টি প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়া ওঠেন; এই আন্দোলনের ফসল 

“ছুর্গেশনন্দিনী? 
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কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া, কাহার প্রভাবে অধব! কাহার অচেতন 
ইজিতে এই বিদ্ময়কর ঝুগাত্তকারী রূপাস্তর সাধিত হয়, তাহ! আজ বিশির্ণর 
কর! কঠিন। ছাত্র জীবনে দীনবন্ধু মিত্রের «মানব চরিত্র” শীর্ষক একটি 

কবিতা বন্ধিমচন্্রকে বিশেষ মুগ্ধ ও প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া বন্ধিমচন্, উল্লেখ 
করিয়াছেন; ১৮৫৮ সালে যশোহরে তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সাহচর্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬* সালে দীনবন্ধু “নীল-দর্পণ' প্রকাশিত হয়। তাহার 
প্রভাব বন্ধিমের মানসরূপায়ণে কতখানি সান্ধ্য করিয়াছিল, তাহ! আজ কল্পনার 

বন্ত। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রঙ্লাল *বন্দযোপ্রাধ্যায়ের *পল্মিনী উপাখ্যানের 
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায় ? গোপনে বন্ষিমকে 

বাংলা-সচেতন করিতেছিল কিনা, তাহাই বা আজ কে বলিবে? ১৮৫৯ সালে 

নীল হাঙ্গামা” তাহাকে বিচলিত করিয়াছিল কিনা তাহা অজ্ঞাত। কুমার ও 

কালীগঞ্ার তীরে যশোহর, নদীয়া ও পাবনা জেলার সহস্র সহস্র উৎপীড়িত 

নীল-চাষীর করুণ আর্তনাদ 'প্রভু, আমার্দের ছারা যেন আর নীল চাষ করান 
না হয় (১৮৬* সালে সরকারী নীল কমিশনের নিকট তৎকালীন লেঃ গভর্ণর 
স্তার জন পিটার গ্রাযান্টের সাক্ষ্য ) তাহার সংবেদনায় আঘাত দিয়াছিল কিনা 
তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। ১৮৬১ সালে পাত্রী লং-এর 

কারাদণ্ড এবং মরেলগঞ্জের নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দমনে স্বয়ং বন্ধিমের 

সক্রিয় অংশগ্রহণ (২৮) তাহাকে বিচলিত ও ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সিদ্ধান্তে 

উদ্দীপিত করিয়! তুলিয়াছিল কিনা. তাহা অনুমান সাপেক্ষ । মাইকেল মধুকুদন 

দ্বত্তের “মেঘনাদ” তাহাকে বাংলা ভাষার অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা প্মরণ 

করাইয়! দিয়াছিল কিনা, তাহাও অপরিজ্ঞাত। তাহা ছাড়া, রাজনারায়ণ 

বন্ধুর জাতীয় গৌরব সম্পাদ্দনী সভার সভ্যদ্দের ০০৫ 20181 না বলিয়া 

“স্ুরজনী” বলার (২৯) সংবাদ তাহার নিকট পোৌঁছাইয়াছিল কিনা তাহাও 
অনিশ্চিত। কিন্তু এই সব দৃষ্টান্তে সমাজ-মানসের দ্দিক পরিবর্তনের আভাস 
ব্রহিয়াছে, এবং প্যারীটাদ মিত্র-দীনবন্ধু-মাইকেলের সার্থক প্রচেষ্টার মধ্যে সুস্পষ্ট 

স্বাক্ষর রহিয়াছে যে, বাংলা ভাষার অনাদত জমিতে আবাদ করিলেও ফসল 
ফলে। সুতরাং আবাদে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বঙ্কিম-মানসে এমনি একটা 

চেতনার বিকাশ কল্পন। করা অসঙ্গত নয়। 

(২৮) বঙ্ধিম জীবনী-_ শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ৯*-৯৩ 

(২৯) আত্মচরিত--রাজনারায়ণ বহু ; পৃঃ ৮৩ 
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ইতিপূর্বেই অর্থাৎ বঞ্চিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবন আরস্তের পূর্বেই বাংলা গন্ত- 

সাহিত্যের বিকাশের অনুকূল পটভূমি রচিত হইয়াছিল। বিষ্তামাথর ও 

অক্ষয়কুমীর দত্ত গতিহীন, যতিহীন, অসংগঠিত শব্দসমন্য়ের প্রাচীর অতিক্রম 

করিয়া লিখিত বাংল! গছে গতি ও ভাব-মাধূর্য সঞ্চার করিয়াছিলেন। আব 

প্যারীটাদ মিত্রও তাহার বিদ্রোহের ভিতর দিয়া লিখিত ভাষাকে সর্বজনগ্রাহী ও 
স্বাভাবিক করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বিদ্রোহ বিদ্রোহ মাত্র, বিপ্লব 

নয়; ইহা অসম্পূর্ণ। কারণ, তাহার গগ্রীতি বাস্তব জীবনের অনুগামী হইলেও 

ইহাতে ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও গভীরতা সর্ধদা রক্ষিত হয় নাই; সংস্কতের 
প্রতিক্রিয়ান্বরূপ তিনি ঠিক বিপরীত প্রান্তে আসিয়া ধাড়ান। সংস্কৃতান্ুগামী 
ভাষা আত্মগত ও বিষয়গত উতভতয়বিধ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহার 

স্থর ছিল এমন এক স্তরে বীধা যাহার ঝংকার নৃতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোজগতে 
সারা জাগাইত না। ইহাতে আড়ম্বর ছিল, কিন্তু প্রাণ ছিল না। ইহার জগৎ 

ছিল প্রতিদিনের পরিচিত জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। সেই কালে, সেই ক্ষণে, যে 

মান্য আপনার মধ্যে নৃতন জীবনের স্বাদ অনুভব করিতেছিল, এবং প্রত্যক্ষ 

বাস্তবকে রূপায়িত করিয়া যে মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করিয়া চল্সিয়াছিল। সংস্কৃতা- 

হথগামী ভাষা তাহার ভাষা ছিল না। এমন কি বিগ্ভাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্তের 

সংস্কারের পরেও ইহা জীবন্ত মানুষের ধরা-ছেশাকার উতের্বে থাকি যায়। 

পক্ষান্তরে) প্যাবীটা্দ মিত্রের আলালী ভাষা অতিরিক্ত খাদে নামিয়া যায়, যাহা 

উপস্থিত প্রয়োজনের পক্ষে অনুকূল ছিল না । সুতরাং. বিগ্ভাসাগর-অক্ষয দত্তের 

সংস্কার ও প্যারীটাঙ্দ মিত্রের বিদ্রোহ, কোন রীতিতেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 

মনোজীবনের স্থুর ঝংকৃত হইয়া! ওঠে নাই । এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল 

এই উভয়বিধ তঙ্গীর এক অপূর্ব সমন্থয়ের $ কারণ, এই সমনবয়কেই দিিষ্ট স্তরে 
বাধিয়া ভাষার সহিত ণনব-যৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন” (৩*) সম্ভবপর 

ছিল। অর্থাৎ, ভাষাকে জীবন্ত মানুষের অভিব্যন্তিতে পরিণত করার 

প্রয়োজন ছিল। 

ইংবেজীতে উপন্তাস রচনার আশা পরিত্যাগ করিয়া বঞ্ধিমচন্দ্র অদ্ভুত দৃরদৃষ্টির 

সাহায্যে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । ১৮৯২ সালে “বাঙলা সাহিত্যে ৬প্যারী- 

চাদ মিত্রের স্থান” প্রবন্ধে তিনি সে সময়কার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, 
“বাঙ্গল! ভাষার এক সীমার তারাশক্করের কাদন্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় 

(৬*) উক্তিটি রবীন্রনাথের ; বন্বিমচন্্, আধুনিক সাহিত্য । 
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প্যারীচা্দ মিত্রের 'আলালৈর ঘরের দুলাল” । ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত 

নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের ছুলালের? পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে 

পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বার এবং বিষয়তেদে 

একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ গছ্ভে উপস্থিত হওয়া! ফাঁয়।” 

বঙ্কিমচন্দ্র সেই আদর্শ বাংলা স্ষ্টি করেন। তীহার [২8107070808 ৬৬12৩-এর 

অসম্পূর্ণ অন্থুবাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রথম প্রচেষ্টা “ছুর্গেশনদ্দিনী তেই 
বক্ষিমচন্দ্র নির্দিষ্ট সমাধানে উপনীত হন। এখানে ভাব ও বিষয়ভেদে তাহার 

ভাষার রকমফের দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে সুউচ্চ ভাব এবং রসঘন 

বীরত্বের বর্ণনা রহিয়াছে, দেখানে তাহার শব্দচয়ন ও ভঙ্গী এমন হইয়াছে যে, 
সহজেই একটা অনায়াস আতিজাত্য ধর! পড়ে ; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাহার শব 

নির্বাচন সংস্কৃতানুগামী হইয়! থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র এমন ছন্দশ্রোত স্থষ্টি করিতে 

পারিয়াছেন যে কোনতাবেই ভাষার গতি ক্ষু হয় নাই। আবার, যেখানে লঘু 
বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে সেখানেও তাহার শব্ধ নির্বাচন ইহার অনুকুল 

হইয়াছে, এবং ভাষাও অনুরূপ চুল গতি লাভ করিয়াছে। আর উভয়ের সংমিশ্রণ 

দ্বারা তিনি সহজ স্বাভাবিক গতি ও অভিব্যক্তি স্থষ্টি করিয়াছেন। 

কিন্তু শুধুমাত্র ভঙ্গীর দ্দিক হইতেই নহে, বিষয়বন্তর এবং সত্তার দিক 

হইতেও দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিল্পস্থষ্টি ও কাহিনী 
রচনার প্রচলিত আদর্শ, রীতিনীতি ও নিয়মকানুন উপেক্ষা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 

অকম্মাৎ আত্মপ্রকাশ করেন, এবং গুধু নিজেকে নয় শিক্ষিত বিদ্যাগবাঁ মধ্যবিভ 

সম্প্রদ্ধায়কেও অপরিচয়ের অন্ধকার হইতে আবিষ্কার করেন। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত 

সমাজও 'ছুর্গেশনন্দিনী?তে স্বীয় মানসের রূপায়ণ লাভ করিয়া বিম্মিত হয়। 

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আবির্ভাব নিছক আবির্ভাব নয়, তিরোভ্াবও | ইংরেজী 

রচনায় সিদ্ধহস্ত, কর্মকুশল, সরকারী কার্ষে পারদর্শা যে যুবকটি নিজেকে রাষ্রীয় 

শাসনযন্ত্রের অঙ্গ কল্পনা করিয়া ভবিষ্যতের স্ুখস্বপ্র রচনায় মসগুল ছিল, “দুর্গেশ- 

নন্দিনীতে সে অচেতন সমাধি লাভ করে, এবং নবজীবনের গৌরবে ধীহার 

আবির্ভাব, তিনি আর যাহাই হোন, [8810901:80)8 ছুঘ1£5 রচয়িতা বঙ্ধিমচন্্র 

নন। “ছুর্গেশনদ্দিনী? প্রকাশিত হওয়ার ফলে নৃতন ভাব-জগতের স্থষ্টি হইয়াছে, 

এবং এই ভাব-জগতের পহিত সমাজ-জগতের সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছে । নূতন 

পরিবেশে নৃতন সম্পর্কের জন্ম, এবং বন্ষিমচন্দ্রের মানস-সত্তারও নবরূপায়ণ। 

ইহার পর হইতে ডেপুটি জীবনের ধরাবাধা গতানুগতিক তালে তাহার জীবন 
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আর প্রধাহিত হইবে না; শিল্পী তাহার সৃষ্টির মাধ্যমে আপনাকে বিলাইয়া 
জিয়াছেন, পাঠক সমাজের অনু-পরমান্থুতে সঞ্চার করিয়াছেন এক অভিনব 

ভাব-তরক্গ আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সেই সমাজের সহিত নৃতন সম্পর্কে আবদ্ধ 
করিয়াছেন। সুতরাং সমাক যেমন ভাঙার সৃষ্টির স্পর্শে আন্দোলিত হইয়াছে, 
শিল্পীকেও তেমনি এই সম্পর্কের আঘাতে সঞ্চালিত হইতে হইবে, এবং নৃতন 

ধারায় বাক লইতে হইবে । শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন কলাকৌশল,ও কথা বলার ভঙ্গী 
স্বীকৃত হইল, “ছর্গেশনদ্দিনী” প্রকাশের পূর্বে যাহাদের কোন স্বীকৃতি ছিল না। 
শিল্পীর কর্নার স্বাধীনতাও এবার স্বীকৃত হইল । আর সমাজ-জীবনের বৃহত্তর 

ক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের মধ্যে এমন একটি 
সংবেদনশীলতা অধবা 80006107081 60৪, এবং কাহিনীর মধ্যে এমন একটি 

সংকেত বা £66৪9700€-এর সহিত পরিচিত হয় ঘাহা সম্পূর্ণ নৃতন এবং 

ইতিপূর্বে যাহার কোনরপ স্বাক্ষর ছিল না। ইহাতে যে সত্য চিত্রিত ও 

অভিব্যক্ত হয়, তাহা শুধুমাত্র বন্ধিমচন্দ্রের সত্য নয়, অথবা বিশেষ কোন 

ব্যক্তির সতাও নয়, ইহা এমন একটি সংমিশ্রণ যাহা অংশত ও বিচ্ছিন্নভাবে 

ব্যক্তি বিশেষের হইলেও ব্যাপক অর্থে ইহা সকলের । অর্থাৎ, উনবিংশ 

শতকের বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম জীবনের জটিল ও ব্যাপক সত্য 

সাহিত্যের অভিব্যক্তি লাত করে; এবং আত্মোপলব্ধির সংগ্রামে নিয়োজিত 

মান্নষ অকম্মাৎ নিজেকে ইহাতে প্রতিফলিত ও সংশ্লিষ্ট দেখিতে পার । সুতরাং 

তাহার জীবনের গতানুগতিক সম্পর্কেরও রূপান্তর ঘটে। দছুর্গেশনন্দিনী? 

প্রকাশের পূর্বে সে যাহা ছিল, প্রকাশের পরে সে আর তাহা নয় ; তাহার 
জীব:নর সত্তা ও সম্পর্ক পরিব্তিত হইয়া গিয়াছে, সে নতুন, সে অভিনব । 

“ুর্গেশনন্দিনীর? প্রকৃতি ও সত্তা বিশ্লেষণ করিলে ইহা, আরও স্পষ্ট হইবে। 
বহ্নিমচন্্র ইহাকে “ইতিবৃত্ব-মুলক উপন্যাস” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ইহা ইতিরত্ত নয়, খাটি উপন্তাসও নয় - ইহা রোমান্স। উপন্তাসের 
উপজীব্য এমন কিছু যাহ! আমাদের অন্তরের বাইরে, যাহা মনোজীবন হইতে 
দ্বতন্ত্র। ইহা কাব্যের বিপরীত ধর্মী। কাব্যের উৎস কবিমানসের একক 

কেন্দ্র, কবি বাহির বিশ্বকে আপনার অন্তরে আকর্ষণ করেন। কিন্তু উপ- 

ক্সাসের উৎস ওপন্যাসিকের একক মানস-কেন্দ্র নয়? তিনি বাহির বিশ্বে 

নিজেকে বিস্তৃত করিয়া বছ উৎস হইতে রূপ ও বংসংগ্রহ করেন। তাই 
উপন্কাসের বিশাল পটভূমিতে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিতে 
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পারি, এবং আমাদের বাইরের পৃথিবীর পর্যালোচনা করিতে পারি। সুতরাং 
উপন্থাসের শ্বাভাবিক প্ররুতি এই যে, ইহাতে বাস্তব জীবন হইতে উপকরণ 

আহরণ করিয়া পরিবেশের বিরুদ্ধে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রামের কাহিনী 
প্রতিফলিত করিতে হয়। কিন্তু উপন্তাস যে অর্থে বাস্তব, রোমান্সে অর্থে 

বাস্তব নয়; ইহাতে কাব্যের গুণ সুরক্ষিত। জীবনের গগ্ভ এবং কাব্য উভয় 
সুরের অপরূপ সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে ইহার স্থষ্টি। ফলে, রোমান্সে আমর! 
যেমন বাহিরের পৃথিবীর সহিত পরিচিত হই, তেমনি আবার আমাদের মলের 

অন্দর মহলেরও সংবাদ পাই ; কাব্যের মত, আখশিকভাবে, ইহ বাহির বিশ্বকে 
আপনার মধ্যে আকর্ষণ করে। এই গণের ফলেই ইহা উপন্াস হইতে ন্বতন্ত্র। 

উপন্াস ব্যক্তিকে তাহার বর্তমান জগতে, বাস্তব সংগ্রামের পরিসরে প্রতিঠিত 
করে, রোমান্স ব্যক্তিকে তাহার বর্তমান সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশিত করে না, 
প্রতিষ্ঠিত করে তাহার অতীত গৌরবের মধ্যে। সুতরাং রোমান্স ঠিক বাস্তব 

বিরোধী বা অবাস্তবও নয়। ইহা বাস্তবকে সেই বং-এ ও সৌন্দর্যে পরিমগ্ডিত 

করিতে চায় শুষ্ক বাস্তবে যাহার স্বাক্ষর নাই। 

রোমান্সের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য । ইহাতে কাব্যের 
গুণ বর্তমান বলিয়াই উহাতে একটি পূর্ণাঙ মানস-চিত্র অভিব্যক্তি লাত করে। 
প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্কে শিল্পীর ঘে মনোভাব সেই মনোভাবই এখানে চিত্ররূপ 

গ্রহণ করে। কোন শিল্পীই বাস্তবের দৈম্তকে স্বীকার করিতে পারেন না। 

তাই বাস্তবকে সংস্কার করা বা রূপান্তর করার চেতনা একটা বিশেষ রূপ 
লইয়! শিল্পীর মনে সংগঠিত হইতে থাকে । বাস্তব এই বিশেষ রূপে পরিবন্তিত 

হউক, শিল্পী-মনের এই আকৃতি অতীতের পরিমণ্ডলে আদর্শ পাত্র-পাত্রী ও 

পরিবেশ স্থষ্টি করিয়া প্রকাশিত হয়। শিল্পী তাহার আকুতিকে প্রকাশ করিয়া 

অর্থাৎ কল্পানার সাহায্যে আদর্শ বাস্তব স্থষ্টি করিয়া যেন সেই বাস্তবের প্রতিষ্ঠার 

পথ সহজ করিয়া তুলিতেছেন। 

ছুর্গেশনন্দিনী' রোমান্স ; অর্থাৎ ইহাতে কাব্য এবং কাহিনী উভয়ের সুর 
অন্ুরণিত হইয়া উঠিয়াছে ; এবং শেষাশেষি ইহাতে বাস্তবকে কল্পনার এর 
ও আদর্শ অনুযায়ী রূপান্তরিত করার অচেতন আকৃতিও বর্তমান | সার্থক 

ভাব, ভাষা! ও মানস পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নূতন এঁতিহা গড়িয়া 

তোলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন এঁতিহোরও সমাধি হয়। গগ্ সাহিত্যে সাজ 
প্রবাহের আত্মগত দিকের যে অভাব ইতিপূর্বে ছিল, 'ছুর্গেশনদ্দিনী'র আবির্ভাকে 
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তাহ! দূর হয়; এবং গগ্ধ সাহিত্যে সমাজ-জীবনের পরিচয় পুর্ণাঙ্গ রূপ 
গ্রহণ করে। 

. শিক্ষিত মধ্যবিভ সমাজ-মানসে তখন আস্মোপলব্ধির বাণ ডাকিয়াছে? 
নানাবিধক্ধর্ণে, বৈচিত্র্য ও ভাবপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা॥ অজানাকে 

জানা, দুপ্রাপ্যকে পাওয়ার আগ্রহ তখন বাংলা ও সারা ভারতের নৃতন মধ্যবিত্ত 

সমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাষ্ট্রীয় জীবন, 
জাতীয় শিল্প ইত্যাদি সমস্ত ধিতাগেই নিজেকে সম্প্রসারিত করার প্রেরণা পথ- 

না-পাওয়! ঝর্ণাধারার মত ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সংবেদনশীল মন 

সেই সম্ভাবনার আবেগে বিক্ষুন্ধ হইয়া উঠিয়াছে; বহুদিনের জমানো! অবসাদ 
কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে ; শীতের শৈথিল্যের উপর বসন্তের স্পর্শ লাগিয়াছে। 

কিন্ত পথ তখনও অবরুদ্ধ। ব্যবহারিক জীবনের মতো সাহিত্য জগতের 

স্পন্দনও অতিশয় ক্ষীণ; “সাহিত্যর ভাষাও যেমন সক্কীর্ণ পথে চলিতেছিল 

সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সন্কীর্ণ পথে চলিতেছিল।৮(৩১) সুতরাং আত্মো- 

পলব্ধির জন্য প্রথম যে আত্মজ্ঞানের আব্্তক, সাহিত্যে তাহার কোন পরিচয় 

ছিল না। এই নৃতন চেতনাকে প্রতিফলিত করার দায়িত্ব সাহিত্য পালন 

করিতে পারে নাই। 

সেই সাহিত্য এই নূতন মানুষ এবং তাহার মানদপটের সংবাদ রাখিত না । 

দুর্গেশনন্দিনী'র অসামান্ত সাফল্য এবং সার্থকতা! এজন্ঠই বিস্ময়কর যে, বঙ্কিমচন্দ্র 

সেই নৃতন মানুষকে আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি শুধু আবিষ্কারই করেন 
নাই, ক্ষীণভাবে হইলেও, সেই মানুষকে এতিহাসিক পটভূমিতে বাখিয়া বিচার 
করার এবং এঁতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে তাহার কর্মশক্তিকে উদ্বদ্ধ কবিয়! তোলার 

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বক্ষিমচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজ-মানুষের 

ভবিষ্তুৎ অনিশ্চিত, তাহার বর্তমান অস্বীকৃত, কিন্তু তাহার অতীত নিজস্ব 

মহিমায় উজ্জ্ল। সুতরাং, অতীতের চেতনা (যদি ইহাতে তাহাকে উদ্ব দ্ধ কর 

সম্ভব হয় ) তাহাকে ভবিষ্যৎ গড়ার অনুপ্রেরণায় আন্দোলিত করিতে পারে। 

এই চেতন! বঙ্কিমচন্জ্রের সমগ্র সাহিত্য জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। 

“ছুর্গেশনন্দিনী'তেও ইহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। সেজন্ত তাহার এঁতিহাসিক 

নায়ক-নায়িকা ও অন্তান্ত পাত্র-পাত্রী খাটি এঁতিহাসিক মানুষ নয়, তাহাবা 

€৬১) বাঙ্গাল! সাহিত্যে ৬প্যারীর্টাদ মিত্রের স্থান--বক্ষিমচন্্র 



অঙ্টা ও স্থষ্টি £ প্রথম পর্ধ ৫ 

উনবিংশ শতাকীর নূতন মানুষের ভাবসমৃদ্ধ ও অতিরঞ্জিত প্রতিরূপ মাত্র । 
তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই, আয়েষার আত্মসমাহিত শক্তি ও সংঘমে, 

তিলোতমার চারু কোমার্যে ও সহনশীলতায়, বিমলার চাতুর্ষ, দৃঢসন্কর ও 

স্থিরচিভতার মধ্যে, জগৎসিংহের অসামান্য সাহস ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে, 
উনবিংশ শতকের সংগ্রামশীল ক্ষুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষকে আবিষ্কার করা দুর নয়। কিন্তু 
এই সব চরিত্র অপেক্ষাও বীরেন্দ্র সিংহের মধ্যে এই নূতন মান্ুষের পরিচয় 
অধিকতর সহজলভ্য । অভিবাম স্বামী তাহাকে আকবর শাহের পক্ষাবলম্বন 
করিবার জন্য সুপারিশ করিলে বীরেন্দ্র সিংহ সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, 

“আকবর শাহের পক্ষ হইলে কোন্ সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতে 
হইবে ? কোন্ যোদ্ধার সাহায্য করিতে হইবে? কাহার আনুগত্য করিতে 

হইবে? মানসিংহের। গুরুদেব! এ দেহ বর্তমানে এ কাধ্য বীরেন্দ্র সিংহ 

হইতে হইবে না।” আবার, “বীরেন্দ্র সিংহ সগর্ধের হাস্ত করিলেন, কহিলেন। 

“কতনু খা_আমি তোমার কাছে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তখন দয়ার 

প্রত্যাশ। করিয়া আসি নাই। তোমার তুল্য শত্রর দয়ায় যাহার জীবন রক্ষা-_ 
তাহার জীবনে প্রয়োজন ?” সামান্য কয়েকটি দৃশ্তে এবং উক্তির মধ্য দিয়া 

বীরেন্দ্র সিংহের চরিত্রের অপরিসীম দত্ত, সাহস ও প্রাণপ্রাচুর্ষের বৈশিষ্ট্য 

ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। সেইদিক হইতে বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকা তুলনায় 
ক্ষুদ্র হইলেও তিনিই এই রোমান্দের প্রধান পুরুষ। তাহার চরিত্রে তেজ ও' 
শক্তির সহিত সংযোজিত হইয়াছে, যাহা ক্ষুত্র ও হীন তাহার প্রতি অপরিমেয় 

অশ্রদ্ধা। সেই শক্তি আপাতত আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন না করিতে পারে, কিন্ত 
তাহা কোনক্রমেই ক্ষুদ্র অথবা তুচ্ছ নয়। 

বঙ্কিমচন্দ্র এক অচলায়তনের বুযুহতেদ করিয়া সাহিত্যভূমিতে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন। সেই অচলায়তন ছিল কামাতুর বর্ণনা ও কাহিনীর গতান্ু- 
গতিকতার অবসাদে নিন্দিত। কিন্তু এই আবেষ্টনী অতিক্রম করিতে করিতে 

তাহার কিঞিংৎ স্পর্শ বস্কিমচন্দ্রে সংক্রামিত হয় (আশমানি-গজপতি দ্রিগগজ- 

বিমলা উপখ্যান, এবং “সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে বিভিন্ন পাঠভেদে ইহা 
অভিব্যক্ত )। ফলে, স্থানে স্থানে জড়তা আসিয়া তাহার বর্ণনার গতিবেগ 

পথ করিয়া দিয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে বর্ণণ! অকারণ বাহুল্য অর্জন, 

করিয়াছে। কিন্তু এই সামান্য ছুই তিনটি পরিচ্ছেদ এবং কয়েকটি পংক্তি বাদ 

দিলে সামগ্রিকভাবে তাহার “ছূর্গেশনদ্দিনী” অপরূপ প্রাণপ্রাচুর্যে চঞ্চল? ইহা! 
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এমন একটি সাবলীল অথচ সংযত ও বলিষ্ঠ গতিচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়। 
চলিয়াছে যে, সহজেই বার্ণাধারার সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে। ররীন্দ্রনাথ 
বঞ্ষিমচন্দ্রের “রাজসিংহ উপন্াসের রচনাকৌশলের আলোচন। প্রসঙ্গে বর্ণাধারার 
সহিত ইহার গতির তুলন! করিয়া বলিয়াছিলেন, “পর্বত হইতে প্রথম বাহির 

হইয়া যখন নির্ঝবগুলা পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করে) তখন মনে হয় 
তাহার! খেলা কর্সিতে বাহির হইয়াছে-_মনে হয় না তাহারা কোন কাজের। 
পৃথিবীতেও তাহার! গভীর চিহ্ন অক্কিত করিতে পারে না। কিছু দুর তাহাদের 
পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নিঝরিগুপা নদী হইতেছে-_গতি 
গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্বত ভাঙ্গিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি 
করিয়া! মহাবলে অগ্রসর হুইতেছে-_সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার 
পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।” শুধু 'রাজসিংহ'-এর রচনাকৌশল সম্পর্কেই 
নয়। বঞ্ষিমচন্দ্রের যেকোন উপন্তাস ও রোমান্সের ভাবজীবনের সত্তা সম্পর্কে 
একথা সমভাবে প্রযোজ্য । রোমান্দের বর্ণনার গতি পাঠকের, যে পাঠক 
কর্মময় জীবনসংগ্রাম ও আত্মোপলব্ধির কার্ষে ব্যাপৃত, সেই পাঠকের মনের 
গতিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল; অথবা সমসাময়িক সমাজমানসের অবরুদ্ধ 
গতি রোমান্সের গতিধারার মধ্যে অনায়াস অভিব্যক্তি লাত করিয়াছিল । 
উভয়ের পক্ষেই ইহা যেন একট! বিন্ময়কর আবিফ্ষার। মানুষ খুঁজিয়া 
পাইয়াছে তাহার রোমান্সকে, রোমান্স মানুষকে । উভয়ের সম্পর্ক এখানে 
ছবিমুখী। বাস্তব সামাছ্দিক পরিবেশ কবি-মনের প্রেরণা যোগাইয়াছে, এবং 
পক্ষান্তরে, কবি-মনের বর্ণনা সেই উৎনকেই নূতনভাবে সৃষ্টি করার প্রয়োজনে, 
হয়তো বা শিল্পীর অগোচরে, নিয়োজিত করা হইয়াছে। যেভাবেই হউক, 
নূতন সমাজের জীবন্ত মানুষের কর্মের ও ভাবের সহিত গতিশীল শবের প্রবাহ 
সংযুক্ত হয়, এবং মানুষ নিজেকেই নৃতনতর সম্পর্কে উপলব্ধি করে। ুতরাং, 
প্রকাশের সঙ্গে সেই কেন “ছূর্গেশনদ্দিনী? বিপুল সাড়া জাগাইয়াছিল, তাহা 
উপলব্ধি কর! কঠিন নয়, এবং এই সাড়া জাগাইতে পারিয়াছিল বলিয়াই ইহা 
যুগান্তকারী বলিয়া স্বীকৃত। 

প্রসঙ্গত “ছুর্গেশনন্দিনী'তে যে আশিশ্বাস্ততা ও অসম্তাব্যতার স্বাক্ষর রহিয়াছে 
তাহাও উল্লেখযোগ্য । জগৎসিংয়ের নিকট বিমলার সুদীর্ঘ পরিচয়পত্রের প্রায় 
সর্ধাংশই অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়, এবং বিমলার বাল্যজীবনের সহিত 
কৌশলে ওসমানের বাল্যজীবন সংগ্রধিত করিয়া! এই পত্র জগৎসিংহের দিকট 
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পৌঁছানোর পন্থা উদ্ভাবন আরও বেশী বিশ্ময়কর। কিন্তু এই অবিশ্বাস দুরী করণের 
সুযোগ ও সময় যেন কোনটাই বদ্ধিমচন্দ্রের নাই; আর মনে হয়, পাঠকের মনে 
(কোন সময় অবিশ্বাস দেখ! দিতে পাবে, সে প্রশ্নও কখনও তাহার মনে হয় নাই। 

এমন কি, অভিরাম স্বামীর মাধ্যমে কাহিনীর মধ্যে অতি-প্রাক্তের অবতার্ুণাও 

তিনি বিনা সচ্ভোচে ও অশঙ্কিতচিত্তে করিতে পারিয়াছেন। ভবিষ্যৎকে নিজস্ব 

ধ্যানধারণা ও গৌরবময় এঁতিহোের স্বর্ণ দ্বারা গড়িয়া তোলার মঙ্কল্প বন্ধিম-মানসে 
তখনও পরিপূর্ণ রূপ ও শক্তি লইয়া দেখা দেয় নাই। কিন্তু মানুষের মহিমার যে 
চেতনা তাহাকে স্ষ্টির আনন্দে চঞ্চল করিয়াছিল, এবং যে মহিমা ব্যবহারিক 

জীবনের চাপে নানাভাবে ছিল স্ষুপ্ী, তাহাকে প্রতিষিত করা ও গৌরব দান 
করার জন্যই তিনি সচেতনভাবেই হউক আর অচেতনভাবেই হউক অতীত 
ইতিহাসের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। সেই অতীতে সহজ মানুষের মত অতি- 

প্রারুতও স্বীকৃত; সুতরাং শেক্সপীয়র নাটকের কায়াহীন ছায়াগুলির ন্যায় 
বক্ষিম-সাহিত্যেও অতি-প্রাকৃত স্বীকৃত। তাহার অতি-প্রাককত বাস্তব মানুষের 

মতই সত্য ও ক্রিয়াশীল। কিন্তু তাহা যে প্রকৃতই অবাস্তব এবং অসম্তাব্যতার 

ঘন রহস্যে আবৃত, একথা এখন যেমন, পরবর্তাকালে বক্ষিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী 
মনেও তেমনি কখনও ধরা পড়ে নাই। তাই, ঘটনাপ্রবাহ যেখানে ছিন্ন হইয়া 

গিয়াছে, যেখানে ষোগস্ত্রের অভাব পাঠককে অগ্রসর হইতে দেয় না, বন্ধিমচন্দ্র 

অবলীলাক্রমে সেই ফাঁক অতিক্রম করিয়া নৃতন স্থান হইতে পুনরায় কথা 
বলিতে আরম্ত করিয়াছেন। ঘটনাশোতকে একটা বৈজ্ঞানিক সত্যত৷ দান 
করার পরিবর্তে তিনি পরম আত্মবিশ্বাদের সহিত আন্ুভূতিক সত্যকে বিকশিত 

করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। কার্যকারণ পারম্পর্য অনুসরণ করার কম যেন 

তাহার নয়, অবিশ্বান্ততার জটিলতা খর্ব করার কর্ণও তাহার নয়, অতিপ্রাকতের 
প্রভাবের জন্য কোনরূপ সন্কোচ বোধ করার কর্ণও তাহার নয়, তাহার 

মনোরাজ্যে যে নৃতন প্রেরণা ঝংককৃত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের যে বিচিত্র স্বাদ 
গ্রহণের আশায়. সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের যে অয়ান মহিমার 

চেতনায় তিনি উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার পরিচয় জ্ঞাপনই তাহার 
একমাত্র কর্ম। যুক্তি-বিজ্ঞানের মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য 

করার অবসর বা প্রয়োজন তাহার নাই, তিনি শুধু জানেন, জীবনে বসস্তের 

'আহ্বান আসিয়াছে, তাহার ব্যপ্জনা ও পুর্ণ অভিব্যক্তিই তাহার কাম্য। তিনি 
নিজেকে জানিয়াছেন, এবং সেই আত্মজ্ঞানকেই শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ 



৫৬ বঙ্কিম-মানস 

করিয়াছেন । মার্টিন লুখারের বিখ্যাত উক্তি 87 6018 1 ৪6800) [ 0801006 

6০ 069:519; দ্বারা বক্ষিমচন্দ্রের মনোভাবের পরিচয় দেওয়া চলে। 

ইতিহাস প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে ; কিন্তু এই প্রবাহধারার সহিত মানুষের 

কর্ম সযুক্ত না হইলে অতীদ্গিত সীমান্তে পৌছানো সম্ভব হইবে না। বস্ধিমচন্ত 
যেন নিজের অগোচবে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া এতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের 

মধ্যে আপনার স্থান নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন; এই প্রবাহের পারম্পর্যের মধ্যে 

নিজের কর্মকে অপরিহার্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। যে মামাজিক পরিবেশ 

ও সম্পর্ক হইতে তিনি রস টানিয়াছেন, এবং যাহার প্রভাবে তাহার শিল্পকর্ম 

স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, সেই পরিবেশকেই তাহাকে পুনরায় নৃতন, 
করিয়া স্ষ্টি করিতে হইবে। এই উদ্বাম সৃষ্টি প্রেরণাতেই তিনি ব্যাকুল হইয়। 
উঠিয়াছেন। সুতরাং যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে যাহ! অসম্ভব, এই প্রেরণা ও 

সীমাহীন উদ্দীপনার বিচারে সেই অসম্তভবও সম্ভব, অবিশ্বাস্তও বিশ্বাস্ত। এখানে 

প্রশ্নের কোনরূপ অবকাশ নাই। স্ুতরাৎ বর্ণনা! ও ঘটনা-পাবম্পর্যের ফাঁককে 

তিনি অসীম আত্মবিশ্বাস ও স্থজনী-প্রেরণার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। 

আর উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণনা-কৌশল ও ঘটনা- 
বিশ্তাসের অন্তরালে একটি অনাস্বাদিত ও দৃঢ়, যদিও চাপা, প্রতিবাদের সুর 
ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বীরেন্দ্র সিংহ অপ্ররোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবনের 

শে মুহুর্ত পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাইতেছেন ; জগৎ সিংহ এক অনাস্্ীয় পরিবেশের 

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহার প্রাধিত প্রণযিণী তিলোত্ুমার সহিত মিলিত, 

হইয়াছেন ; বিমল, তিলোত্ৃমা, এমন কি আয়েষার জীবনাচরণের মধ্যেও 
তাহাদের স্ব ন্ব পরিবেশের স্বীকৃতি নাই বলিলেও চলে। কতলু খার প্রাসাদের 
কলুষিত আবহাওয়ায় বাস করিয়াও আয়েষা তাহা হইতে মুক্ত ঃ আর মানসিংহের 
প্রতি বীরেন্দ্র সিংহের বিদ্বেষের কথা জানিয়া-শুনিয়াও বিমলা ও তিলোত্তমা, 

মানসিংহের পুত্রের মহিত মিলিত হইতেছে। তাহাদের জীবন যেন পরিবেশের 

ঘাবীর বিরুদ্ধে মৃত প্রতিবাদ। তাহাদের মনোভাবের সহিত শিল্পীর সহানুভূতি, 
মিশিয়া সেই প্রতিবাদকে আরও বেশী রসঘন ও আবেগময় .করিয়াছে ॥ 

শিল্পীমনের প্রতিবাদ তাহাদের অভিব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ইহাকে. 

ঘমসাময়িক মানুষের ভাব-জগতের অন্তভূক্ত করিয়াছে । শিল্পীর এই প্রতিবাদ 

কাহার বিরুদ্ধে? পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, রোমান্সে একটি পুর্ণা 

মানস-চিত্র ব্যগনা লাত করে। সেই দিক হইতে বীরেন্দ্র সিংহ প্রভৃতির সহিত, 
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শিরীমনের সহানুভূতির এবং তাহার প্রতিবাদের উৎস খুঁজিয়৷ পাওয়া কঠিন 
নয়। এই প্রত্তিবা্দ শিল্পীর বাস্তব জীবন-বিস্তামের অবাঞ্ছিত স্থত্রগুলির 
বিরুদ্ধে, জীবনের যে প্যাটার্ণ শিল্পীকে বাধ্য হইয়া মানিয়া লইতে হইয়াছে, 
গ্রতিবাদ তাহার বিরুদ্ধে । এই প্যাটার্ণের বন্ধন হুইতে মুক্তিলাভের *্জাশা 
সাহার প্রতিবাদকে গৌরবান্ধিত করিয়াছে । 

“দুগেশনন্দিনী'র পরবতী গ্রন্থ 'কপালকুগুলা় বঙ্কিমচন্দ্র সুউচ্চ মার্গে 
আরোহণ করেন । শিল্পীর মানস বিবর্তনের ইতিহাসে কপালকুগ্ুল! কাহিনীর 
বিশেষ কোন অবদান নাই; কিন্তু এই গ্রন্থেই তাহার সাহিত্য-ক্লাতির অপূর্ব 
দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অপরোক্ষ প্রভাব নিঃসন্দেহে তাহার 

মানসজীবনকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। 
“কপালকুগুলা"য় শিল্পী অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা অর্জন করেন। ইহাতে 

'ছুর্গেশনন্দিনী'র শ্থ জড়িমার বিন্দুমাত্র চিহ্ুও অবশিষ্ট নাই। শিল্পীর ভাষ! 
ইহাতে এমন একটা সাবলীল গতি ও কৌমার্ধ অর্জন করিয়াছে যে, অতি সহজ 

ও সুক্ষ স্পর্শে তিনি গভীর আবেদন ও ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। 
বিনা আয়াসেই তিনি মুক্তির চরম স্তরে উপনীত হইয়াছেন। ভাষার এই 
মুক্তির সহিত শিল্পী, অপরদিকে, তাহার কাহিনীর স্থির লক্ষ্যের প্রতি সমস্ত 

ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহাতে 
একের সার্থকতার প্রয়োজনে বুকে, উপধারাগুলিকে মৃলপ্রবাহের অন্তর্গত 

করার এবং বিশেষ উদ্দেশ্তের খাতিরে নিবিশেষকে সংগ্রথিত করার 

কৌশলের পরিচয় রহিয়াছে । প্রত্যেকটি পরিচ্ছদে এক একটি খণ্ড খণ্ড 

ঝর্ণাধারার মত অনিবার্য গতিতে সাগরসঙ্গমের পথে যাত্রা করিয়াছে । এখানে 

অকারণ পথ-চাওয়া নাই, যাত্রাপথের কোন এক গ্রদ্থিতে অকারণ বিশ্রাম 
নাই। সব কিছুই এখানে নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত। অর্থাৎ কোন্ উদ্দেম্তে কোন্ 
পর্দায় বাধিয়া কি ভাবে তারে ঝঙ্কার তুলিতে হইবে, শিল্পীর সে শিক্ষা 

পরিসমাণ্ড হুইয়াছে। নির্দিষ্ট ফললাভের জন্ত তিনি নির্দিষ্ট উপায় 
অবলঘন করিতে শিখিয়াছেন। স্থির লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আঘাত 

করার জন্য প্রস্তত হুইয়াছেন। শিল্পীর মানস-বিবর্তনের ইতিহাসে ইহাই 
'কপালকুগুলা'র উল্লেখযোগ্য অবদান। 

এই বৈশিষ্ট্য ছাড়া এই গ্রচ্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য কপালকুগুলা চরিঞর। 

বছ বিচিত্র রং এবং পরম্পরবিরোধী গুণের সমন্বয়ে এই চবিত্র সুষ্ট হুইয়াছে। 
|. 



৫৮ বঙ্ষিম-মানস 

এখানে বাস্তবের সহিত কল্পনার, রসের সহিত কাঠিন্যের, জীবনের গ্ভের সহিত 

পদ্চের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে ; প্রচলিত সমাজ-জীবনের আস্বাদনের সহিত সমাজ 

জীবনের বাইরের অপরিচিত মাধূর্য মিশিয়াছে; শান্ত সত দৃঢ়তার সহিত 

মিশিষ্কাছে স্বাধীনতা ও মুক্তির, জীবনের সহজ-চলা প্যাটার্ণকে অস্বীকার করার 
আদম্য আগ্রহ ; সুন্দরের সহিত হইয়াছে শক্তির সমন্বয়, ভোগের সহিত 

বৈরাগ্যের। কিন্তু, তথাপি, এই অসাধারণ শক্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যেও রহিয়াছে 

ব্যর্থতার বেদন! ও অশ্রজল। সমগ্র ভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, কপালকুগুলা 

উনবিংশ শতকের নৃত্তন মানুষের এক সার্থক প্রতীক | এই চরিত্রের মাধ্যমেই 

ধেন সে কালের মানুষ ভাবমুক্তি অর্জন করে। বষ্ষিমচন্দ্রের সমকালীন সংকট- 

বিধুত সমাজ এইরূপ একটি চরিত্রকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং উহা! 
সবার! প্রভাবিত হইবে ইহা একাতস্তই স্বাভাবিক। এখানে শক্তি আছে, 
ক্ষমতা আছে, সৌন্দর্য আছে, আর সর্ধোপরি আছে বিদ্রোহ, যাহা সহজেই 

মানুষকে অভিভূত করে এবং শক্তি ও শ্রেষ্ঠতার চেতনায় মানুষকে উদ্বদ্ধ 
করে। বাবেন্দ্রদিংহ স্থষ্টির পর কপালকুগুলায় শিল্পী আরও এক ধাপ অগ্রসর 

হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়) কারণ আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের 

মানসচিত্রের ব্যঞ্রনা এখানে আরও বেশী ব্যাপক ও বসঘন। বস্কিমচন্দ্রের 

কালে এবং এখনও অনেকের মতে কপালকুগুলা তাহার শ্রেষ্ঠ স্ৃষ্টি। 

'কপালকুগুলা'র আবহাওয়ায় আবোহণের মত সেখান থেকে অবতরণও 

বিশ্ময়কর। কারণ, প্রায় একই সময়ে রচিত এবং ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত 

'মুণালিনী'তে বন্ধিম্চন্দ্রকে রোমান্সের পাশাপাশি প্রায় আমাদের মত সমতল 
ভূমিতে বিচরণ করিতে দেখা যায়। 

“ুর্গেশনন্দিনী'র তুলনায় “কপালকুগুলা”র রোমান্স অধিকতর অবিমিশ্র। 

ইহার তুলনায় 'দুর্গেশনন্দিনী” মিশ্র ; আবার “দুর্গেশনন্দিনী”র তুলনায় 'মৃণালিনী 

আরও বেশী মিশ্র ও অ-বিশুদ্ধ। কারণ ইতিপূর্ণে বঙ্কিম-মানসে মানুষকে 
এঁতিহাসিক পটভূমিতে সংস্থাপন করিয়া বিচার করার যেক্ষীণ চেতনার কথা 
উল্লেখ করা হইয়াছে, 'মৃণালিনী'তে তাহার প্রত)ক্ষ প্রয়োগ দেখা যায়। সেই 

জন্যই উহ! “কপালকুগ্ুলা” অথব! 'ছুর্গেশনন্দিনী” অপেক্ষা অনেক শী সত্য ও 

বাস্তব । বন্িমচন্দ্র আত্মগত পরিধি ছাড়াইয়া বাহিরে বিস্তৃতি লাভ করিতে- 

ছিলেন। এবং সেই বিস্তৃতি, আত্মাকে ছাড়িয়া বিষয়কে অবলম্বন করার, 

স্বাক্ষর 'মৃণালিনী'তে রহিয়াছে। তাই ইহার বন্তনিষ্ঠা অপেক্ষারুত গুরুত্বপূর্ণ । 
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বন্ষিমচন্দ্র এখানে নিরপেক্ষ বন্ত-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, যাহা পূর্বে 

তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রেম, ইহার 
রহস্তাবত পরিবেশ এবং জটিল ঘাতপ্রতিঘাত, অতীতের ন্যায়, বঙ্িমচন্দ্রের 
সমসাময়িক কালেও অসম্ভব নয়। কিন্তু এই প্রেমকাহিনী বর্ণনা এধং 
গিরিবালা-সৃণালিনী দৃশ্তের মাধুর্য স্ৃষ্টিতেই তাহার আসল কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ 
নয়। বিভিন্ন চরিত্রকে সংকটতরা সামাজিক পরিপ্রেক্ষণে রাখিয়া তাহাদের 
নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্ বিশ্লেষণ ও বিচার করার মধ্যেই তাহার যথেষ্ট 

কৃতিত্ব নিহিত বহিয়াছে। অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় তাহার রোমান্সের উৎস তাহার 
নিজন্ব কবি মনের একক কেন্দ্র নহে, মনের বাইরে যে পৃথিবী তাহার বনু 

কেন্দ্র হইতেও তিনি রস আহরণ করিয়াছেন। ফলে, এই পরিবেশের 
অন্তভূ্ত হইয়।ও অষ্টা হিসাবে তাহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সষ্টবপর 

হইয়াছে । বন্ধিমচন্দ্রের রোমান্ন উপন্তাসের বৈশিষ্ট্য ও রূপ পরিগ্রহ করিতে 

চল্িয়াছে। 

- ম্ণালিনী'তে বঙ্কিমমানসের আরও একটি অভিব্যক্তি সহজেই চোখে 
পড়ে। তাহা হইল, বাস্তবকে রূপায়িত করার নির্দিষ্ট সংকল্প । এই গ্রন্থেই 
সেই সংকল্প সর্বপ্রথম নিদিষ্ট আকার লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্িমচন্দ্রের 

অতীত-চেতনা তাহাকে “হিন্দুরাজ্যের পুনরুদ্ধার” করার আশায় উদ্ধদ্ধ করিয়া 
তোলে, এবং বক্তিয়ার খিলজির নেতৃত্বে সতেরজন মুসলমান দৈনিক কর্তৃক 

বাংল! বিজয়ের যে কাহিনী বাংলার হিন্দু রাজাদের উপর কলঙ্ক লেপিয়া 

দিয়াছিল, সেই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন। কিন্ত, ছঃখের 

বিষয়, প্রথম দিনের আশাই পরবর্তা কালের নিরাশার পথ উন্মুক্ত করিয়া 

রাখে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে নিজস্ব কল্পনার রসে নৃতনতভাবে সৃষ্টি করিতে 

চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের অচেতন চেতন! গোপনে তাহার স্বপ্ন ভাতিম়া 

দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। তিনি তাহার মানস চরিত্রগুলিকে এঁতিহাসিক 

পটভূমিতে স্থাপন করিয়া তাহাদের অন্তর্লান সৌকুমার্য ও সংগ্রামশীলতাকে 
চুন্বকের ন্তায় আকর্ষণ করিয়। জনসাধারণের গোচরীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন। 

তাহার তরসা ছিল, ইতিহাসের গভীর রসভাণ্ড হইতে রদ আহরণ করিয়া 

তাহার সমকালীন মান্ষুষ বাস্তবকে নিজস্বতাবে রূপান্তরিত করার কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করিবে । তাহার ভরসা ছিল, ইতিহাস এখানে তাহাকে সাহাধ্য 

করিবে। কিন্তু ইতিহাস তাহাকে ব্যর্থ করিল। মাধবাচার্্া,) হেমচক্া, 
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পঞ্চপতি প্রভৃতি ফাহাদের উপর তিনি বাংল! পুমরুদ্ধার এবং হিন্দুরাজ্য 

স্থাপনের অঅমভ্ব দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহারা কেহই কার্ষোপযোগী 

ক্ষত! ও শক্তিসামর্থের অধিকারী ' নন। নউর্ণনাত' পণুগতিকে তিনি 

নীচক্তা, শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিমৃত্িরপে চিত্রিত 

করিয়াছেন; আর মাধবাচার্য্যেব একমাত্র ভরসাস্থল হেমচন্দ্র প্রেমোম্মত, 

উচ্ছাসপ্রবণ ও অপ্ররুতিস্থ। হেমচন্দ্র ষে এইরূপ গুরু দায়িত্ব প্রতিপালনে: 

অক্ষম তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাসকে যথার্থ মর্যাদা দানের 

চেতনা যদি অগভীর হইত, এবং মানুষকে তাহার সমকালীন পরিবেশে 

স্থাপন করিয়া বিচার করার বিন্দুমাত্র চেতনাও যদি বঙ্কিমের না 

থাকিত, তাহ! হইলে পণুপতি, হেমচন্দ্র প্রভৃতির ছুরবলতা ও অযোগ্যতা 

সম্ভবত' কোনকালেই তাহার নিকট ধরা পড়িত না। তখন শিল্পী 

ভাহাদ্িগকে যে কোন গণের অধিকারী করিতে পারিতেন। এবং তাহাদের 

দ্বারা হিন্দু পাজ্য সংস্থাপনও অসম্ভব হইত না। ইতিহাসকে বাদ দিয়! বিশুদ্ধ 
ভাব জয়ী হইতে পারিত। কিন্ত বক্কিম-মানস সেভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। 

তাই এই বিপর্যয়। 

এ কয়টি চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এই কথাই নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় 

ষে, বাস্তব ইতিহাসের গতিধারা এবং কার্যকারণ পারম্পর্যের সহিত বষ্কিম- 

মানসের বিরোধ মূর্ত হুইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবকে তিনি আর কোন মতেই 
মানিয়। লইতে পারিতেছেন না; জীবনের প্রচলিত প্যাটার্ণ অসহা বোধ 

হইতেছে । তাই নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির তাগিদে তিনি ইতিহাসকে নিজ 

মনোমত পুনর্বার সহি করার জন্য ব্যাকুল হইয় উঠিয়াছেন; বাতায়নে” 

“ঘযবন-বিপ্লব ধাতুমূতির বিসর্জন” ইত্যাফি পরিচ্ছেদ্বের বর্ণনার গতি ও তীব্রতার 
মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু ইতিহাসের কার্যকারণ পাঁরম্পর্য 
এতখানি নমনীয় নয়। অথবা ইতিহাস এতথানি ক্ষমাশীলও নয়। জীবনে 

স্থান ও কালের প্রভাব কোন না কোন ভাবে স্বীকার করিয়া লইলে 
আহার ফলও খ্ীকার করিতে হয়। বুদ্ধির শাসনে ব্ষিমচন্ত্র তাহা 
স্বীকার করিয়াছেন। তাই তাহার অজ্ঞাতে তিনি স্বয়ং তাহার: 

জআশাবাদকে ক্ষুণ এবং সংকল্পকে ক্ষীণ করিতে বাঁধ্য হইয়াছেন। সে জন্তু 
প্রথম দ্বিনের আশার মধ্যেই নিরাশার কাল ছায়াপাত ; জয়যাত্রার শ্ুচনাতেই 
পৰ্াদ্ষল্মব সংকোচ। 
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সণালিনীতেই তাহার সষ্-কর্ষের প্রথম পর্ধের সমান্তি। তাহার পরবর্তী 

শিল্পকর্ম গ্রধম পর্বের শিল্পকর্ম অপেক্ষ। সম্পূর্ণ ভিন প্রক্কিতির। তবে বাস্তবকে 

কূপায়িত করার সংগ্রামে. শিল্পী হিসাবে বন্ধিমচন্দ্রের যে শিক্ষা ও প্রস্তুতির 

প্রয়োজন ছিল, প্রথম তিনটি রোমান্সে নে শিক্ষা ও প্রন্থতি শেষ হইছে 
বলিয়৷ গণ্য করা যায়। 
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এক 

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ধের সাহিত্য-জীবম আলোচন৷ করার 

পূর্বে সামান্য একটু ভূমিকার প্রয়োজন। কেনন৷, তাহার প্রথম পর্বের দাহিত্য- 

জীবমের অন্তরালে দেশের সাধারণ পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্ষুব্ধ 
হইতে আরম্ভ বরে; দ্বিতীয় পর্ধের স্থচনায় তাহা গভীর আলোড়নে পরিণত 

হয়। বঙ্িমচন্ত্র গ্বয়ং এই পর্যায়ে তাহার রচনার মাধ্যমে নানাবিধ সামাজিক 

আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন ; এবং তাহার শিল্প-কর্মের উপর এই সাধারণ 

পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষনীয় নয় । 

১৮৫* সাল হইতেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুখন্বপ্ন তাঙিতে আরম্ত 

করে। এযাবৎ বৃটিশ কতৃপক্ষের নিকট হইতে তাহারা যে পিতৃস্মেহ লাভ 

করিতেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর এবং ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর অবলুপ্তিতে 

ত|রতবর্ষকে সরাসবি বৃটিশ সাগ্াজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর, এই ন্সেহের 

প্রতাবে ভাটা পড়িতে থাকে । নূতন শাসন কাঠামোয় শিক্ষিত তার্তীয়ের 

স্থান অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া! যায়। ভারতীয়েরা যাহাতে অধিক সংখ্যায় 

আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে গেজন্ত উদ্দেশ্তমূলকভাবে 
পাঠ্যতালিক! ঘন ঘন পরিবতিত হইতে থাকে, বাধানিষেধের বেড়াজাল সুদ 
করা হইতে থাকে । ইহাতে দেশের সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রগণও যখন উত্তীর্ণ 

হইতে ন1 পাবিয়। জুন্ধ মনে খ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করেন, তখন 

আবহাওয়া স্বভাবতই চঞ্চল হইয়। ওঠে। তছুপরি ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থার 
ব্যাপক প্রসাব, বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির ফলে সরকাবী প্রয়োজনের 
তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং উপযুক্ত 

কর্মসংস্থানের অভাবে ক্রমেই তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাধিয়! ওঠে। 

১৮৬২ সালে এই ক্রমবধসান অসস্তোষকে শিথিল করিবার জন্য এদেশে হাইকোর্ট 
ও ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিঠিত হুইল সত্য এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের 
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নিয়োগের উদ্দার প্রতিশ্রতিও দেওয়! হইল সত্য, কিন্তু সেই প্রতিশ্রাতিকে কার্য- 

করী করার আগ্রহ বৃটিশ রাজপুরুষদের অতি সামান্তই ছিল। বং শিক্ষিত 
সম্প্রদায় সম্পর্কে বৃটিশ রাজের অকারণ ভীতি আত্মপ্রকাশ করে । উচ্চশিক্ষিত 
বাঙ্গালী 'বাবুর' চাকরী সংস্থান অত্যন্ত কঠিন সমগ্তা হইয়া দাড়ায় ।(৩২) 

তহ্ছপরি বাংলার শাসনকর্তা স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-৭৪ ) উচ্চ 
শিক্ষার জন্য মঞ্জুবীকৃত অর্থ হইতে জনশিক্ষার অজুহাতে বৃহদংশ ছ'টিয়! দিলেন। 
তাহার আদ্দেশে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং বহরমপুর 

কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ ফাস্ট” আর্টস কলেজে 

অবনমিত হয়। এই অযৌক্তিক কার্ষের প্রতিক্রিয়ায় বাংলার শিক্ষিত-মানস 
অত্যন্ত আন্দোলিত হইতে থাকে । শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারী 
মনোভাবের এই অনুদার রূপাস্তরের পরিণতি সামান্য কারণে সহকারী 

ম্যাজিষ্রেটের পদ হইতে সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণ; প্রতিকারের 

আশায় তাহার বিলাতযাত্র! ; ব্যর্থ হইয়া এবং এমনকি, ব্যারিস্টাবি পবীক্ষার 

অনুমতি না পাইয়া তাহার প্রত্যাগমন। আর সরকারী মনোভাবের অপর 

অভিবাক্তি ১৮৭৮ সালের ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট । কর্মক্ষেত্রে এই নিদারুণ 
ব্যর্থতা এবং অপমান শিক্ষিত মধ্যনিত্তের মনে প্রতিকারের দুর্জয় সংকল্প লইয়া 
ধবনিয়া ওঠে | 

সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিও একটান! অবনতির 

পথে চলিয়াছিল। কোম্পানীর হাত হইতে ভারত শাসনের দায়িত্ব বুটেনের 
সামাজিক গতর্ণমেণ্টের উপর বিবন্তিত হওয়ায়, কোম্পানীর অংশীদারদিগকে 

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোটি কোটি টাকা দিতে হয়। এই টাকা অর্থাৎ কোম্পানীর 
নিকট হইতে ভারতবর্ষকে ক্রয় করিবার টাকা ভারতকেই সরবরাহ করিতে হয়। 

(৩২) শ্রীধুক্ত বিমানবিহারী মভুমঙগারের 7318607% ০1 ০1107021 71:09850 প্রথম খণ্ডের 
৩২৩-৪ পৃষ্ঠায়, 2০০১1১৩1০৩৪ 215£8210৩-এর এই মন্তবাটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; “0৩ 

81051) 0250615 20 006 90721295050, 05৩ টি, ৮, 510510065) 05৩ 050081 

10510055, 181000802) 200 05005] 10015 ০৩1০ 50 100 055 1880 6 

6৪) 0101585 50115 0:68560 0011581508১ 26০৩1%6 &, 015891)8 21201508600 101 500 

8500910,+ 2, 82) 1874. এখানে আরও একটি বিজ্ঞাপনের কথ! উল্লেখিত হইয়াছে, 

তাহার শেষ লাইনটি এই 2 “8508511 829০০৪ 500. ১০001056805 [000 ০০116£৩ ০6৫ 

206 80219.” - ৃ 
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ফলে, নৃতন নূতন কর সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন ছুধিসহ করিয়া 

তোলে। এই সংকট মুহুর্তে উড়িস্তা এবং পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত এলাকায় 

ছুক্তিক্ষ দেখা দেয়। থাগাশস্যের যুল্য কোন কোন স্থানে স্বাভাবিক মূল্যের 

* আটঙুণ ্বশগুণ এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে ভ্রিশ-পঁ়ত্রিশ গুণ (৩৩) বৃদ্ধি পান্ব। 

অপর দ্বিকে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের দরুণ ভারতে উৎপন্ন তুলার দর অত্যন্ত 

পড়িয়া যায়, এবং তুলা-চাষীর! ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। 

কৃষি-খণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই একটান! সংকট ১৮৭* সালে চরমে পৌছিয়। 
দারিপ্র্যের জালায় মহাজনের খণ পরিশোধ করিতে না পারায়, মহাজনশ্রেণী 

আদালতের আশ্রয়ে চাষীদ্দিগকে নিজ্ভূমি হইতে উচ্ছেদের পরোয়ানা লইয়। 

অগ্রসর হয়। কৃষকরা বিদ্রোহী হইয়া ওঠে; তাহার! খাজন! দেওয়! বন্ধ 
করিয়া! দেয়, আদালতের ডিক্রী অমান্য করিয়া উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে 

সংগ্রাম করিতে থাকে, এবং বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের অসংহত শক্তি লইয়া 

আত্মরক্ষা করিতে থাকে । বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করিয়া সাওতাল 

পরগণায় বীতিমত অরাজকতা দেখা দেয়। গভর্ণমেন্ট অবস্ত এই বিদ্রোহ 

বিনা আয়াসেই দমন করিতে সমর্থ হন; কিন্তু একটি কমিশন নিয়োগ 

করিতে বাধ্য হন, এবং ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করা হয়। 

শুধু বাংলা দেশেই নহে, ভারতের অন্তান্ত প্রদেশেও, যথা দ্বাক্ষিণাত্যে (এবং 

মহারাস্ত্রি, এই সময়ে বাংলার অনুরূপ কৃষক বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। ) 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এইসব বিদ্রোহ অপেক্ষাও ব্যাপকতর। বিস্তৃততর 

চাধী-আন্দোলন বাংলায় ১৮৫৯ সালে হইয়া গিয়াছে। তাহা ইতিহাসে নীল 

হাঙ্গাম! নামে খ্যাত। নদীয়া, পাদনা ও যশোহরের আগ্ছুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ 

দরিন্্, নিরক্ষর প্রজা নীলকর সাহেবদের অমানুষিক উৎপীড়ন ও যথেচ্ছাচারের 

বিরুদ্ধে একযোগে ধর্মঘট করে। তাহাদের অপ্রত্যাশিত সংগঠন, দুঁঢ়তা ও 
মনোবল বাংলার রাঞ্জনৈতিক পরিমণ্ডলে অপূর্ব আলোড়ন আনিয়াছিল। 

কিন্ত দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রম-অবনতির পথ প্রতিকদ্ধ হয় 
নাই। বিগত শতকের অষ্টম দশকের মাঝামাঝি বাংলা-বিহারে পুনরায় দৃতিক্ষ 

দেখ! দেয়। এবং ১৮৭৭ সালে বোম্বাই, মান্্রাজ, হায়দরাবাদ, মহীশুর এবং অন্তান্ত 

(৩৩) অনৃতবাজার পত্রিকা॥ ৩*শে অক্টোবর, ১৮৭৩; শ্রধুক্ত বিমানবিহারী মন্তুমদারের 
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স্থানে ছুই লক্ষ ব্গমাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পুমরায় আকাল ভাড়িয়া পড়ে। 
সাড়ে তিন কোটি লোকের গৃহ হাহাকারে কীাদিয়! ওঠে এবং প্রায় ৫২ লক্ষ 
লোক মৃত্যুুখে পতিত হয়। আর দেশের এই ভয়াবহ আবহাওয়াকে ব্যঙ্গ 
করিয়া, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুকে অবহেলা করিয়া) গভর্ণমেপ্ট তখন দ্ট্িতীয়" 

আফগান যুদ্ধের (১৮৭৯ ) আয়োজন করিতেছিলেন, এবং ছুতিক্ষ নিবারণের 

জন্য সংগৃহীত অর্থ যুদ্ধের তহবিলে দান কর! হইল। এক দিকে ঘরে ঘরে 

সৃত্যু, অপর দিকে মহারাণী ভিকৃটোরিয়াকে 'ভারত-সস্ত্রাজ্ী বলিয়া ধোষণ! 
কয়ার জন্ঠ আহত দিল্লীর দরবারের সমারোহ (১৮৭৭), মান্ুষের জীবনের 
প্রতি এইরূপ নির্মম বিজ্রপ এবং ওধাধীন্য শিক্ষিত সমাজের মনে নিশ্চিত 

প্রতিক্রিয়া ডাকিয়া আনে । বাংলার সাময়িকপন্ত্র ও দৈনিক পত্রিকালমূছে 

কঠোর লমালোচনা হইতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রচ্েশের অধিবাসীদের মধ্যে 

শ্বজাতিগীতি, সমব্দেনা এবং এঁক্যবোধ শুপ্রতিঠিত হয়| 

ভারতের ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিশ্রেণীও এই সময়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় 

করিতে আরম্ভ করে। উনবিংশ শতকের প্রথম পার্দে কোম্পানী-রাজ তারতে 

শিল্পায়ণের নীতি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ১৮৫* সাঙ্গের পর হইতে কিছু কিছু 

শিল্প গড়িয়া উঠে, এবং বৃটিশ পুঁজিপতি ভারতে পাট, বস্ত্র এবং কয়লা-শিল্পের 

বিকাশের প্রতি যত্রবান হয়। কিন্তু বৃটিশ শিল্পের তুলনায় ভারতীয়দের 

পরিচালিত শিল্পপ্রচেষ্টা নিতান্ত নগণ্য ছিল, এবং সাম্রাজ্যিক কতৃপক্ষ ভারতীয় 

শিক্পপ্রয়াসে নিশ্চিতরূপে বাধানিষেধ আরোপ করিতে থাকায় দেশী পুঁজিপতিদের 

মধ্যেও অসন্তোষের সঞ্চার হইতে থাকে । এই শ্রেণীগত অসন্তোষ বৃহতর 

জাতীয় বিক্ষোভে রূপাস্তবিত হয়। রাজনারায়ণ বসু বলিতেছেন, “এক্ষণে 

ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 

ইউরোপীয় অভাব, ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলা্িতা এনে 

ঢুকেছে। অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ 
শিল্প ও বাণিজা বিশিষ্টরূপে অবলম্িত হইতেছে না|” (৩৪) আর সপ্তম 

এড ওয়ার্ডের যুবরাজরূপে ভারত আগমন উপলক্ষে নবীনচন্দ্র সেন লেখেন)--. 
“ভারতের তপ্ত মীরব সকল, 

দুঃখিনীর লজ্জা বক্ষে ম্যাঞ্চেস্টার ! 

(৩৪) সেকাল জার একাল--রাজনারায়ণ বন ; পৃ, ৪৪ 
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লবণান্ব,বাশি-বেষ্টিত যে স্থল, 
জন্মে লিবারপুলে লবণ তাহার !” 

আহত সমাজ-মানস কিরূপ চঞ্চল এবং বিচ্ষুন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কিরূপ 
* সুদ অভিব্যক্তি লাভ করিতেছিল, তাহ! এই সব দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিতাত 

হয়। 
জাতীয় অসন্তোষ এবং কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আহত অভিমান রাজ- 

নৈতিক অসন্তোষ এবং আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য এই আন্দোলনের 

উদ্দেশ্ত জাতীয় মুক্তি অথবা বৃটিশ শাসনের অবসান ছিল না । মধ্যবিত্ত 

শিক্ষিত সম্প্রদায়কে রাষ্থরীয় শাসনযন্ত্রের অবিচ্ছেগ্য অঙ্গ হিসাবে গণা না করিয়া! 

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট মধ্যবিত্তের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, এবং দায়িত্বশীল পদ 

হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া! গভর্ণমেন্ট যেভাবে শিক্ষার ও শিক্ষিতের 
অমর্যাদা ও অবমাননা করিয়াছেন এই আন্দোলন তাহারই সচেতন প্রতিবাদ? 

আর তাহার উদ্দেশ্ত গতর্ণমেণ্টকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্গত ও 

যুক্তিবহ আপোষে বাধ্য করা । কিন্তু এই আন্দোলন স্বাজাত্যবোধ, আত্মশক্তিতে 

বিশ্বাস, পারস্পরিক সং্্রীতি, এক্যবোধ এবং জাতীয় দম্ভ ও শ্রেষ্ঠতাবোধ সঞ্চার 

করিয়৷ দেয়। 

রাজনাবায়ণ বসু ১৮৬১ সালে মেদ্িনীপুরে "জাতীয় গৌরব সম্পাদনী স্তা” 
প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই বৎসরেই তিনি মেদিনীপুরে স্থুরাপান নিবারণী সভা 

স্থাপন করেন। তাহার পরে প্যারীচরণ সরকার কলিকাতায় ১৮৬৩ সান্সে 

মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করেন, এবং জাতীয় শক্তি উদ্বোধনের পথে 

সুরাপান যে মারাত্মক বিদ্ব, তাহা প্রচার করিতে থাকেন। আর এই বৎসরেই 

উড়িস্তার ছুভিক্ষ নিবারণের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর ও প্যারীচরণ সরকারের 

নেতৃত্বে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠেন। শিক্ষা ও কর্মজীবনের, 

শিল্পবাণিজ্য ও অর্থ নৈতিক সংকটের, ঘাত প্রতিঘাতে দেশের সমস্ত শ্রেণীর। সমস্ত 

সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে; দেশের আবহাওয়া! সর্বাঙ্গীণ জাগরণের 

কাকলীতে মুখর। ভীবনের সমস্ত প্রবাহে, সমস্ত দিকে গভীর আত্মোপলব্ধির 
প্রেরণায় সমগ্র ঘমাজ-মানস জাগিয়া উঠিয়াছে। এই জাগরণেরই অভিব্যক্তি 

'্বরূপ ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেপ্্রনাথ ঠাকুর, গণেল্দ্রনাথ ঠাকুর 

প্রভৃতির প্রচেষ্টায় “চৈত্র মেলা'র উদ্বোধন। মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া 

গণেন্্রনাথ ঠাকুর বলেন, «আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্থের জন্য নহে, 
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কোন বিষয়-ম্ুখের জন্য নে, কেন আমোদ-গ্রমোদের জন্য নহে, ইহ! স্বদেশের 

জন্য-_ ইহ। ভারতভূমির জন্য ।” এই মেলা উপলক্ষেই সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
তাহার «মিলে সব ভারত-সস্তান, একতান মনঃগ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান” 

গানটি রচনা করেন। স্থানীয় বা প্রাদেশিক বন্ধনী অতিক্রম করিয়া »সমাজ- 
মানসে এঁক্যবদ্ধ ভারতের পরিকল্পনা জন্মলাত করিয়াছে। আর এই মেলারই 

বক্তৃতামঞ্চে দাড়াইয়া বিভিন্ন বড্তা “স্বজাতির উন্নতি সাধন, এঁক্য স্থাপন এবং 

স্বাবলম্বন অভ্যাসের” জন্য সমস্ত সম্প্রদায়কে উদ্বদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। 

অপর দিকে, ব্রাঙ্গ সমাজের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন 

ভারতীয়দের মধ্ো স্বজাতি-গ্রীতির উদ্বোধনে সহায়তা করে। ১৮৬৮ সালে 

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে কলিকাতায় যে নগর কীর্তন অন্ুঠিত হয়, তাহার 

কয়েকটি লাইন নিয়রূপ।-_ 
তোর আয়রে তাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হলো অবসান 

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম । 
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, 

যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত-বিচার (৩৫) 
জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এবং সমানাধিকারের পক্ষে এই আন্দোলন এবং 

ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত ব্রান্ম নেতাদের সর্ভারত পর্যটন 

মোটামুটিভাবে বিভিন্ন প্রদেশ ও সম্প্রদায়ের লোককে একটা এঁক্যবোধে 

অনুপ্রাণিত করিতে থাকে । তদুপরি, প্রচলিত ধর্ম চিন্তা ও আচরণের বিরুদ্ধে 
রামকৃষ্ণ দেবের বিভ্রোহও এক্ষেত্রে. উপেক্ষণীয় নয়। 

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহাওয়াও সে যুগে বিরামহীন সংঘাত এবং 

বিপুল সম্ভাবনায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপে নব নব জাতির বিকাশ 

প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে; গ্যারিবল্ডি, ম্যাৎসিনী ও কারের প্রচেষ্টায় সংস্থাপিত 

এঁক্যবদ্ধ ইতালীর সংবাদ এবং বিসমার্কের এক্যবদ্ধ জার্মানীর কাহিনী বাংলার 

শিক্ষিত-মানসের তন্ত্রীতে আশার ঝংকার তুলিয়াছে ; আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের 

অবসানে দ্বাসপ্রথা উচ্ছেদের সাফল্যে, রাশিয়ায় দাস-প্রথার বিলোপে, ইতালী 

ও জার্ানীর জাতীয় মনোভাবের বিজয় গৌরবে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্যাবিসের 
শ্রমজীবী জনসাধারণের অপূর্ব সংগ্রামে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের 
আশা! আকাক্ষার এবং নিজস্ব প্রোজ্জল ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়া 

(৩৫) আত্মজীবনী--শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃ, ১৪৭-তে উদ্ধৃত 



ব্ত৮ বঙ্কিম-মামস 

আনঙগিত হটগ্লাছে। এমন কি মার্কসের প্রথম আত্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার 

সংবাদও (৩৬) বাংলার শিক্ষিত সুধী সমাজের নিকট অবিদ্গিত ছিল না । সুতরাং 

জাতীয় আশা ও রাদমৈতিক আদর্শের ধ্যাপকত। এবং বৃষ্টিতঙ্গীর উদারতার 
লে ন্লাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দে্ঠ এবং লক্ষ্যও পরিবন্তিত হইল। উনবিংশ 
এতকের ষষ্ঠ দশকের মত শুধু উচ্চ সরকারী এবং দায়িত্বশীল পদমর্যাদার দ্লাবীই 

'আর যথেষ্ট বলিয়া বিষেচিত হইল না। স্ুুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাৰ 
4 56100 10 009 1088106-এ লিখিয়াছেন, *105 20006 919৪ 00 

০ 179 8101669৫..-.-১-.16 88 1506 92000610 01786 6 5100010. 10855 

0০. 1011 91388. 01 69 1116791 003068, 00৮ আ৪ 881)179৫ 

60189 ৪) ৮0106 11) (128 900100118 01 0108 1796100.) অর্থাৎ তখন 

হুইতে রাজনৈতিক আদর্শ পরিবন্তিত হইল। উচ্চ সরকারী পদে প্রতিঠিত 

হওয়ার অধিকারই আর যথেই্ট বিবেচিত হইল না। জাতীয় পরিষদে 
আসন লাভের দাবী ধ্বনিত হইল। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত 

করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ভারত সভা, এবং শিশরকুমার ঘোষ “ইঙিয়া লীগ" 

স্থাপন করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করেন। শিক্ষিত মহলে 

গুপ্ত সমিতি স্থাপনের অসুর উন্মেষিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন পাল 

প্রভৃতি তাহাদের সমিতিতে বৃটীশ গভর্ণমেন্টের দাসত্ব করিবেন না বলিয়া 

সংকল্প করেন। ্ 

কিন্তু এই জাগরণের মুখেও পশ্চাতের প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হয়। 
'অন্বীকৃত বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখে দীড়াইয়া বাংলার শিক্ষিত 
সমাজ আত্মশক্তি লাভের প্রেরণায় পশ্চাতের পানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। এবং 

বিদ্বেশী শাসনকর্তার নিকট পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া অতীতের 

শ্রেন্ঠত! দ্বার! বর্তমানের ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতে থাকেন) এবং একটা 

উগ্র ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত দত্ত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে । তাই, চৈত্রমেলার 

'অপর নাম জাতীয় মেল! না হইয়া হইল £হিন্দুমেলা” ; আর প্রথম জীবনের 

সংযত ব্রান্ম রাজনারায়ণ বন্থুকে ১৮৭২ সালে হিন্ু-ধর্ষের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে 

বক্তৃত। করিতে দেখা যায়। হিন্ছু-ধর্ম ও হিন্দুরাজ্য পুনঃ সংস্থাপনের একটা 

সচেতন প্রচেষ্টা দিকে দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। 

(৩৬) সাদ্য--বক্ধিমচন্তর ; সাহিত্য পরিষৎ সংত্বরণের ১৪ পায় অষ্টব্য 



আঙ্টা ও সৃষ্টি £ দ্বিতীয় পর্ধ ৬৯ 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা ও কর্মজীবনের নৈরান্ঠ ও ব্যর্থতা মধ্যবিত্তের 
এই ভাব-বিপ্লবের উৎস হইলেও এবং শিক্ষিত মধ্যবিভ গ্মাজ এই ভাব- 
বিপ্লবের নেতা হইলেও মধ্যবিজ মানসের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কচ্ছেদ তখনও 

পাকাপাকি হয় নাই। ইতিপূর্বে নিজেকে শাসনযন্ত্রের সহিত একীভূত করিয়া 
শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল, তাহার ভিত্তি শিথিল হইলেও এবং 
সরকারী মনোভাবের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘনীভূত হইতে থাকিলেও- 
আত্মীয়তার সব কয়টি গ্রন্থি তখনও ছিন্ন হয় নাই। তাহাদের মনে তখনও 
ক্ষীণ আশা প্রবাহিত হইতেছিলু যে, সাস্ত্রাজ্যিক শাসনক্তাদের ভূ ভাঙিবে ;. 

মধ্যবিকে তাহার! বঞ্চিত করিবেন না। সেই বিশ্বাসের অন্ুবর্তা হইয়াই 
শিশিরকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন, «1 9 06109100 & 187:11910916 0 00 
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পার্লামেপ্ট দাবী করি, তাহা তাহাদের শ্রম লাঘবের জন্যই | সম্ভবত এই ধারণার 

বশবর্ভা হইয়াই বক্ষিমচন্দ্র ভার্ণাকুলার প্রেস 'থ্যাক্ট বিতর্কের যুগে দেশীয় 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে 
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ইহা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এবং বঞ্ষিম-মানস বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া 
বিস্তৃত উদ্ধতি করিতেছি । পত্রিকা লেখেন %-***-&০০০৪৫1৪ ০০ 
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অর্থাৎ বঙ্কিমবাবুর মতে গতর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাসের যে মনোভাব দেখা 

দিয়াছে, তজ্জন্য দেশীয় সংবাদপত্রের প্রচারঝ্মর্যই দায়ী ।,*"বঞ্ষিমবাবুর স্তায় 

শিক্ষিত নেটিভের এই মন্তব্য শুনিয়া আমর! বিশ্মিত হইয়াছি; কারণ তিনি 

আমাদের সমাজে অনুল্লেখযোগ্য আসনে প্রতিষঠিত নহেন। কোন স্বাধীন দেশে 

যদ্দি বঙ্ষিমচন্দ্রের স্তরের কোন লোক এইরূপ মন্তব্য করিতেন তাহা হইলে 

তিনি সর্বসাধারণের নিন্দাভাজন হইতেন। কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেন্টের চাপে 

একনিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিকও স্বদেশের বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়।..*বক্কিমবাবুর 

এই ছুষ্ট মন্তব্য ইতিমধ্যেই তাহার প্রভুর অনুমোদন লাভ করিয়াছে ।...তিনি 

মাসিক মাত্র ছয়শত টাকা মাহিন1 পাইয়া থাকেন, এবং আশা করা যায়, 

প্রমোশন পাইলে তাহার উৎসাহ দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে । 

ভাববিপ্লবের এই ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গে বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের 

দ্বিতীয় পর্বের সুত্রপাত। 

দুই 
বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্মের দ্বিতীয় পর্বের প্রারস্তও প্রথম পর্বের স্ায় বিস্ময়কর 

এবং গুরুত্বপূর্ণ। 'ছুর্গেশনন্দিনী'তে প্রাপপ্রাচূর্য ও আত্মোপলন্ধির প্রেরণ! 
্চ্ছন্দ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, “মৃণালিনী'র অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় 
'মাশাভঙ্গের ক্রমবর্ধমান চেতনা আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মাভিমানে পরিণত 

হইল। 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব এই মানসিক আলোড়নের ফসল । বঞ্চিম-মানসে 
রূপান্তরের কাজ চলিয়াছে। 

এদেশের “নূতন” অভিজাত শ্রেণী এবং শিক্ষিত মধ্যবিস্ত সম্প্রদ্নায় সামাজিক 
সংকটের মধ্যে এবং বৃটিশ বণিকতন্ত্রের প্রয়োজনে স্থষ্ট হইয়াছিল। তাই 
ভাহাদের সামাজিক তিত্তি ছিল শিথিল, এবং তাহাদের সমৃদ্ধি এবং এমন কি, 

(৩) সাহিত্য সাধক চরিতমালার 'বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়" বই-এ উদ্ধত 
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অস্তিত্ব পর্যস্ত ছিল কোম্পানী-রাজ-নির্ভর। প্রকৃত পক্ষে, শাসক বিদ্বেশী 
বণিকতন্ত্র এবং শাসিত দেশী জনসাধারণ) এই ছুই সীমারেখার মধ্যে তীহার! 
ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী। ফলে, তাহাদের সামাজিক আচরণ এবং আদর্শে একটা, 

স্বাতন্ত্ধর্মী বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। তাহারা ঘতথানি ছিলেন বৃটিশ 

বণিকতন্ত্রেরে আপনার জন (অন্তত তাহার] ইহাই কল্পনা! করিতেন ), ততখানি 

ছিলেন এদেশীয় জনসাধারণ হইতে দ্ববে। দেশীয় সমাজ হইতে তাহাদের এই 
ব্যবধানই তাহাদিগকে একটা অকারণ দস্ত ও স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত করিয়াছিল; 
বিদ্বেশী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত কোন উচ্চপদপ্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে নিরক্ষর 

সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করিয়া ভাবিতে পারা এবং 
ভাবের আদানপ্রদ্দান করা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু এই স্বাতন্ত্টবোধ এবং 

আত্ম!ভিমান যে ভ্রাস্ত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মূল্যহীন শ্রেষ্ঠতাবোধকে 
আশ্রয় করিয়া লতাইয়৷ উঠিতেছে, প্রথম ফৌবনের উচ্ছ্বাস কাটিয়া যাওয়ার পরই, 
তাহা অনুভূত হইতে থাকে । বক্কিমযুগ সেই আশাতজের যুগ্ন । 

সুতরাং যে বুদ্ধিজীবী স্বাতনত্্যধর্মীমহল পূর্বে অতি যড়ে নিজদ্রিগকে নিয়শ্রেণীর 
কলুষ এবং সাধারণের অমাজিত আচরণ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতেন, এ যুগে 

তাহাদের পক্ষে সেই দৃষ্টিকোণ বন করিতে হইল । ফাহারা ছিলেন আপনার 

স্থখছুঃখ ও স্বপ্নের ভাঙ্গাগড়া! লইয়া আত্মসমাহিতি, বাহিরের কোলাহল বর্জন 
করিয়া ধাহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন আপনার মনে, এখন তীহাদিগরকেও উন্মুক্ত 

রাজপথে ঈ্াড়াইয়া বলিতে হইল, তাহাদের ঘর ভার্গিয়া যাইতেছে, তাহাদের 
মদ্যাহ্ছের আশায় অমাবস্তার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। অন্তরকে 
বাহিরে প্রসারিত করার প্রয়োজন অনুভূত হইল। সুখের দিনে সুখ 

তাগাভাগিতে তাহাদের যে অনিচ্ছা ছিল, দুঃখের দিনে বাধ্য হইয়াই 
তাহাদিগকে অন্যের সমবেদন! আকর্ষণের উপায় থু'ঁজিতে হইল। 

বঙ্গদর্শন" বুদ্ধিজীবী মানসের এই রূপান্তরের উজ্জল স্বাক্ষর। বন্ধিমচন্দ্রের 

জীবন ইতিহাসের লিপিকারগণ প্রত্যেকেই প্রাকৃ-বঙ্গদর্শন যুগের বন্কিম-চরিজ্রের 
স্বাতস্ত্র, অসামাজিক তা) দৃস্ত, ইত্যাদি গুণের অথবা দোষের উপর আলোকপাত 

করিয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করিয়া অসামাছিক বঙ্কিম সামাজিক হইয়! 

ওঠেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মানুষের জ্ঞান যেমন আপেক্ষিক মানুষের 

ক্রিয়াও তেমনি প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের সীমায় আবদ্ধ থাকে না) আশু লক্ষ্য 

সিদ্ধির উপকরণ হইয়াও ইহা! পরোক্ষে সেই লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া নৃতন 
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লক্ষ্যের সংকেত জানায়, অথবা নূতন লক্ষ্য সিদ্ধির উপকরণে পরিণত 

হয়। নিজেকে বাহিরে প্রসারিত করিতে এবং নিজের শুন্তার 

প্রতি অন্ঠের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যাইয়া বুদ্ধিজীবী মানসকে অন্যের 

শৃত্ততার প্রতিও দৃষ্টি ফিরাইতে হইল; অপরকেও নিজের অস্তরে আকর্ষণ 

করিতে হইল। তাই, ব্দর্শনের পত্র সচনায়ই দেখিতে পাই,..-.এএক্ষণে 

আমাদিগের ভিতরে উচ্চঞ্রেণী এবং নিষ্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর 

সহদয়ত! কিছুমাত্র নাই। উচ্চতর কৃতবিগ্ভ লোকেরা, মৃর্ধ দরিদ্র লোক- 

দিগের কোন হুঃখে দুঃখী নহেন। মুর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কুতবিদ্ধদিগের 

কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশ্দোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি 

প্রধান গ্রতিবন্ধক...এরূপ কথন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল 

এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্টরবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং ষে 

যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ 

বিমিত্িত এবং সন্ধদয়ত। সম্পন্ন ।**'সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাতেদ। 

সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না 

হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তীহাদিগের মন্ত্র বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে 

চিনিতে পাবে না, তাহাদিগের সংশ্রবে আসে না।' ( বঙ্গদর্শনের পত্র স্থচনা » 

বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পূ ২২৪-২৫ ) 

এভাবে 'ছুর্গেশনন্দিনী'র প্রাণপ্রাচুধের সহিত নবলদ্ধ আত্মচেতনা এবং 

আ.ত্মজিজ্ঞাসা সংযুক্ত হয়। আর আত্মচেতনা হইতে এই উপলব্ধি আসিয়াছে 

যে, মধ্যবিত্ত মানসের উচ্চপদ লাভের দাবী সার্থক অথবা নিজন্ব ধ্যানধারণাঝ 

গৌরবে তবিষ্যৎকে স্থষ্টি করিতে হইলে শুধুমাত্র শিক্ষাতিমানীর ইংরাজী বক্তৃতার 

আকাশ ফাটানে! চীৎকারই যথেষ্ট নয়; উৎকেন্দ্রিক শিক্ষাতিমানীকে মাটিতে, 

পা ফেলিতে হইবে, এবং এ দেশের মাটা চইতেই অপরাজেয় শক্তি আহরণ 

করিতে হইবে। এই উপলব্ধি হইতেই আত্মচেতনা পর-চেতনা অর্থাৎ 

সামগ্রিক চেতনায় রূপান্তরিত হয় এবং নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে ফেলিয়া ও. 

স্পষ্ট আদর্শ সন্দুথে রাখিয়া সমাজ-মানসকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা 

দেখা দেয়। 'বঙগদর্শন+ প্রকাশের পূর্বে বন্ধিম-মানস এই চেতনায় উদ্দ্ধ 

হইক্জাছিল, এবং ইহার মাধ্যমেই বদ্ধিমচন্দ্র বাস্তবকে রূপান্তরিত করার কাজে 

আত্মনিয়োগ করেন। 
ৃ 

আর এই ভাবধারা হইতে বঙ্ষিমচন্দ্রের স্নী ক্রিয়া এবং তাহার শিল্পমানও 
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নূতন তাৎপর্যে মঞ্চিত হয়। তাহার শিরক্রিয়! উদ্দেস্ঠনলক এবং প্রচারধ্ষী ; . 
সাধারণ অর্থে শুধু উদ্দে্ঠযুলক নয়, তাহা নীতিধর্মমূলক। বঞ্ষিমের হিন্মুরাজ্য 
ও হিন্দুধর্ম সংস্থাপনের সংকল্পের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে 'মৃশালিদী”তে,» 
পাইয়াছি। উ্র-বজর্শন” যুগে এই সংকল্প পরিপূর্ণ শক্তি ও রূপ লইয়া 
আত্মপ্রকাশ করে। এখন হইতে তাহার শিল্প-প্রচেষ্ট! মূলত হিন্দুধ্মসন্তত নৈতিক 

আচরণ এবং মৃল্যমান প্রচারের বাহুন মাত্র। অবশ্য বন্ধিমচন্দ্র সনাণ্তন হিন্দৃধর্মকে 
তাহার যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত দ্বারা অনেকাংশে সংশোধিত আকারে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। নে কথা পরে আলোচ্য । পরবর্তীকলের ১৮৮৫ সালের প্রথম 

ভাগে, “প্রচারে' বাংলার নবীন লেখকগোঠীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, 

“যাহা অসত্য, ধর্মববিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ, 

সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে 

পরিহাধ্য | সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য । অন্ত উদ্দেশ্তটে লেখনী ধারখ 
মহাপাপ ।” ( বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পৃঃ ২*৬ ) 
শিল্পক্রিয়ার এই নৈতিক সংজ্ঞা দ্বারাই তাহার স্থষ্টিকলার বিচার করিতে হইবে £ 

নৈতিক আদর্শ বিস্থৃত হইয়া অথবা ইহার মূল্যমান উপেক্ষা করিয়া তাহার শিল্প- 
বিচার সম্ভব নয়। এবং তাহার উপন্টাসগুলিকে এমনভাবে সংগঠিত কর! 

হইয়াছে, উপন্যাসে বণিত ঘটনাশ্রোতের পারম্পর্য এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, 

এবং চরিত্রগুপিকে এমন পটভূমিতে স্থাপন করিয়া চিত্রিত কর! হইয়াছে যে: 

তাহাদের জীবন-আলেথ্য হইতে সহজেই একটি নৈতিক সত্য প্রতিভাত হয়। 

নৈতিক শিক্ষাদানের জন্তই যেন ইহাদের সৃষ্টি। বলা বাহুলা, শিল্পকলার এই 
নৈতিক ব্যাখ্যা তাহার শিল্পক্রিয়াকে স্বাতাবিক গতিধারায় প্রবাহিত হইতে দেয় 

নাই, বরং পূর্ব-নিধ্ণারিত পথে সঞ্চারিত করিয়া! ইহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। 
আর ইহাতে তাহার সমাজ-সংস্কার আদর্শের স্বাভাবিক সংরক্ষণশীলতাও পরিস্ফুট 
হইয়া উঠিয়াছে। 

দ্বিতীয় পর্ধের প্রথম উপন্যাস “বিষবৃক্ষ'-এ এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত 

হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন মানুষকে তাহার সমকালীন পরিবেশে রাখিয়া 

বিচার বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা পবিলক্ষিত হয়) অপর দ্দিকে তেমনি শিল্পী ইহাকে 
নৈতিক আদর্শ প্রচারের বাহনরূপেও ব্যবহার কবিয়াছেন। 

//ধবিষবৃক্ষণ কি সে সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, “বিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; 
ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়৷ থাকে ।***.**চিত্তসংযমের অভাবই 
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ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এই বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজন্বী ; একবার ইহার 
পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নগ্রীতিকর,*** 

কিন্ত ইহার ফল বিষময়, যে খায়, সেই মরে।” ( বিষবৃক্ষ, সাহিত্য পরিষৎ 

সংস্করণ ? পৃঃ ৯* ) বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্কে বিধবা! কুম্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রের 

বিবাহ এবং কুম্দর আত্মহত্যার শোচনীয় পরিণতি দ্বার! সপ্রমাণ করিবার প্রচেষ্টা 

করিয়াছেন। রিপুর তাড়নায় নথেন্দ্রের চিত্ত-সংযমের অভাব হইয়াছিল, 
কেন না সে প্রথম স্ত্রী হুর্য্যমুখী বর্তমান থাক। সত্বেও কুন্দর আকর্ষণ অনুতব 

করিয়াছিল আর কুম্দর চিত্তসংযমের অভাব ছিল, কারণ বিধব! হইয়্াও সমাজ- 
ধর্মের বিধান উপেক্ষা করিয়া সে নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল। নিঃসন্দেহ, বঙ্কিম- 

চন্দ্র বছ-বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ সম্পকিত সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনকে 
উপলক্ষ্য করিয়াই “বিষবৃক্ষ রচনা করিয়াছিলেন, এবং নির্দিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিকোণ 
হইতে নির্দিষ্ট তত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্রেই তাহ করিয়াছিলেন । বিধবা 
বিবাহ সম্পর্কে তাহার মতামত কি তাহা কয়েক বৎসর পরে “সামা”-এ তিনি 

পরিষ্কার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন,....বিধবা বিবাহ 

ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদ্াচ ভাল নহে, তবে 

বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যেস্তরী সাধবী, পৃর্বপত্তিকে 
আস্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বাঝ পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে 
জাতিগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, দে জাতির মধ্যেও পবিভ্রশ্বভাব- 

বিশিষ্টা, সেহময়ী, সাধবীগ্ণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।” (৩৯) 

একটু অনুধাবন করিলেই এই যুক্তিধারার ফীকটুকু ধরা পড়িবে। 
বঙ্কিমচন্দ্র শুদ্ধ ততের ক্ষেত্রে অন্যান্স সামাজিক অধিকার), যথা শিক্ষার 

অধিকারের ন্যায় বিধবার্দের বিবাহের অধিকার স্বীকার করিতেছেন, এবং 

অধিকার তত্বীন্ুুযায়ী তাহার যৌক্তিকতাও স্বীকার করিয়া লইতেছেন। কিন্ত 
যাহা তিনি যুক্তির খাতিরে স্বীকার করিতেছেন, তাহাকেই তিনি প্রচলিত 
সামাজিক নীতিবোধের মান্দা পুনর্বার অস্বীকার করিতেছেন । কেন না, 
উপরোক্ত উক্তির দ্বিতীয় অংশেই তিনি ঘোষণ1 করিতেছেন যে, ঘে বিধবা 
তাহার পূর্বস্বামীকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছে সে পুনরায় বিবাহ করে না। এই 
উক্তির মধ্যেই প্রচ্ছন্নতভাবে বিধবা-বিবাঞ্ছের প্রতি তাহার সহান্ভৃতিহীন 
মনোভাব কুটিয়া উঠি্াছে। অর্থাৎ, কোন বিধবা যদি প্রকৃতই বাস্তবক্ষেত্রে 

(৬ নামা; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; পৃ, ৩৯ 
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তাহার বিবাহের অধিকার প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বক্ষিমচন্দ্রের সর্ভানুযায়ী 
তাহাকে কোনক্রমেই আব নদাধ্বী” “পবিত্রস্বতা ববিশিষ্টা' 'ন্েহময়ী' ইত্যাদি " 
কোন বিশেষণেই ভূষিত করা৷ যাইবে না। বরং সমাজধর্ম তাহাকে বার কার” 
একথাটাই স্মরণ করাইয়া দিবে যে, সে তাহার পূর্বস্বামীকে 'আন্তরিক' 
ভালবাসে নাই। বঙ্ধিমচন্ত্র যুক্তিবাদ অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহ! কার্যকরী করিতে তিনি প্রস্তুত নন। সুতরাং তাহার 

কার্ধকারিতা-বিমুখ অধিকার স্ববিরোধী । ইহার একাংশে হা” এবং অপর 

অংশে অনুরূপ একটি 'না'। তাহা হইলে এই অধিকারের মূল্য কি? যে 
অধিকার বাস্তবে প্রয়োগ করিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হইবে, সে অধিকারের 
প্রয়োজন কি ? 

সম্ভবত বঙ্ধিম-মানসে এই স্ব-বিরোধ ধরা পড়ে নাই। ধরা না পড়িবার 

আরও একটি কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র অনুভূতিকে তাহার নিজস্ব নিয়মে বিচার 

না করিয়া সমাজধর্ের স্ত্রান্ুধায়ী তাহা মিধণারণ করিতে চাহিয়াছেন। উপরে 

উদ্ধত 'সাম্য”-এর অধিকার বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতিভাত হয়, ঘে একবার 

কাহাকেও আতন্তরিক ভালবাসিয়াছে। সে দ্বিতীয়বার অন্য কোন ব্যক্তিকে 

আস্তরিক ভালবামিতে পারে না; অথবা দ্বিতীয়বার কেহ আস্তরিক ভালবাপিয়। 
ফেলিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে তাহার প্রথমবারের তালবাসা ' 

সত্য ছিল না) ভাহা কৃত্রিম । এই তত্বে ভালবাস। অতএব ভালবাসা-গুণের 

আধার মনের ক্রমবিকাশমান, স্ষ্টিধ্মী, পরিবর্তনশীল প্রকৃতি স্বীকৃত হয় নাই ; 

ভালবাসা-গুণকে একট! অচল সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়। হুদ্দের জলের মত 

স্থির ও স্থিতিশীল বলয়! গ্রহণ কর! হইয়াছে, নদীর স্রোতের মত গতিশীল 

বপিয়া উপলব্ধি করা হয় নাই। প্ররুতপক্ষে, মানুষের মন শুদ্ধ ভাবও 

( আইডিয়া ) নয়, স্বয়ভুও নয়। যে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে মন ক্রিয়াশীল, সেই 
পরিবেশ কর্তৃক ইহা প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হইয় চলিয়াছে, এবং পক্ষান্তরে সেই 

পরিবেশকেও সে স্থট্টি করিয়া চলিয়াছে। একদিকে স্ব্টিশীল মন, অন্যর্দিকে 

সষ্টিকারী পরিবেশ, এই ছুই সত্যের পূর্ণ সঙ্গতির মধ্যেই একটি বিশেষ একক 
সত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই একের অন্ততূক্তি থাকিয়া মন পরিবেশকে, ও 

পরিবেশ মনকে নিরন্তর সৃষ্টি করিগ্বা চলিয়াছে বলিয়াই ইহাদের স্ব স্ব 
বৈশিষ্ট্য। পরিবেশ হইতে যে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহা পরিবেশের প্রতি 

মনের আচরণসন্ৃত, আবার মনের বিশেষ লক্ষণগুলিও পরিধেশ কতৃক 
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নিয়ন্ত্রিত । মনকে বাদ দিয়া পরিবেশ সত্য নয়, আবার পরিবেশ বাদ দিয়া 
মনও সত্য নয়। 

».. সুতরাং মন ও পরিবেশের এই অবিচ্ছেনত স্ষটিশীল ধর্মের জন্তই এই মন- 
পরিবেশ সম্পর্ক স্থিতিশীল নয় 7 বা বিচ্ছিন্নভাবে মন বা! পরিবেশও অপবিবর্তনীয় 
নয়। ইহাদের সম্পর্ক গতিশীল, এবং নিয়ত বিকাশমান। এই সম্পর্কের 
কোন একটি কেন্দ্রে সংগঠিত রূপান্তর সমগ্র পরিস্থিতিকেই রূপাস্তরিত করে। 
মনের এই ক্রিয়াশীল প্রবহমান প্রকৃতির স্বীরুতি বঙ্ধিমচন্দ্রে নাই বলিয়াই মনে 
হয়। তাহার উক্তিতে একথাই স্চিত হয় যে, ভালবাসার পাত্র আস্তহিত হইলে 
অথবা সম্পর্ক বিনষ্ট হইলে মনের নৃতন সম্পর্ক পাতার গুণও বিনষ্ট হইয়া যায়। 
অর্থাৎ ভালবাস! রিপু-সেবার পর্যায়ে নামিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
বক্ষিমচন্ত্র আম্ুভুতিক সত্যের মানদণ্ডে অনুভূতিকে বিচার করেন নাই, 
আনুভূতিক সম্পর্ককে নীতিধর্মের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন। 
এই সম্পর্কের উত্স ও সত্যতা বাস্তব পারিপাস্থিকের মধ্যে আছে কি নাই, 
তাহা বিচার করিয়! দেখেন নাই; নীতিধর্মের মানদণ্ডে ইহার মূল্য নির্ধারণ 
করিতে চাহিয়াছেন। এই বিচারে যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে-ই বক্ধিমচন্দ্রের আদর্শ, 
তার প্রিয় পাত্রী । তাহার আদর্শ সাধবী স্ত্রী '্জনী”র লবঙ্গলতিকা ৷ লবঙ্গের 
“সমুত্রতুল্য হৃদয়ে” অমরনাথের জন্য এতটুকু স্থান আছে কিনা তাহার উত্তরে 
মে বলিতেছে, “না-_যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাজ্জী 
হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান 
নাই। লোকে পাধী পুষিলে যে ন্মেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার 
সে ন্বেহও কখন হইবে না।” (রজনী, সাহিত্য-পরিষৎ সং্করণ ; পু ৮৫) 
কুদ্দ এই সনাতন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। তাই তাহার তালবাসা, 
তাহা আস্তবিক হইলেও পাঁপাচার, আর পাপাচার বলিয়াই তাহা ইন্দরিয়-দহন- 
সঞজাত। নগেন্দের প্রতি কুন্দর ভালবাসা অস্কুরিত হওয়ার পর হইতেই 
কুন্দকে এমন তাবে অন্কিত করা হইয়াছে যে, একটা পাপ-চেতনা সর্বক্ষণ 
তাহাকে সন্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার যুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া নিয়াছে, 
এবং তাহাকে ঘর-ভাঙ্গা কলঙ্কের কালিমায় লিণ্ড করিয়াছে। 

অথচ কুম্দর প্রতি নগেন্্রের সহানুভূতি ও উদার মনোতাব যে নৃতন ভাবে 
কুম্দকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, এবং নগেন্ত্রের প্রতি কুম্দর অনুরাগ যে নুতন 
ভাবে নগেন্্রকেও সৃষ্টি করিয়া! চলিয়াছিল, তাহা শিল্পীর দৃষ্টিকে এড়াইয়া গিয়াছে। 
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'আর স্ধ্যুখীর দ্বাতাবিক অহমিকার জন্যই হউক, অথবা অন্ত কোন কারণেই 

হউক, পুর্্যমুখী-নগেন্ত্র সম্পর্ক যে উত্তরোত্তর একটা প্রাণহীন গ্রতান্ুগতিকে 

পরিণত হইয়া গিয়াছিল, এ সত্যও শিল্পী উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ 

উপেক্ষার একমাত্র কারণ শিল্পী আন্ুভূতিক সত্যকে মর্যাদা দানের জন্য অথবা 

নিরপেক্ষভাবে এই প্রবাহকে অন্থুসরণ করার ভন্ত লেখনী ধারণ করেন নাই, 

প্রচলিত নৈতিক সত্যকে প্রতিষিত করার জন্তই “বিষবৃক্ষ” রচন! করিয়াছিলেন। / 

সুতরাং কুম্দর ট্র্যাজেডি অথবা কুন্দ-নগেন্দর সম্পর্কের ট্র্যাজেডি এই জন 

নয় যে, সামাজিক অচলায়তন ইহার সার্থক পরিণতির গতিরোধ করিয়। 

্াড়াইয়াছিল এবং কুদ্দ-নগেন্দের সীমাবদ্ধ শক্তি দুর্জয় সংকল্প লইয়া সংগ্রাম 

করিয়াও সেই অচলায়তনকে জয় করিতে পারে নাই। কুম্দ ট্র্যাজেডি এবং 

কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের অনিবার্য ব্যর্থতা এইজন্তই যে, তাহা সনাতন নৈতিক 

আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বন্ধিমচন্তরের দৃষ্টিতে পাপাচারে নিমগ্ন হইয়াছিল। 

ব্যর্থতা এইজন্ত নয় যে, সামাজিক সম্পর্ক তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে, ব্যর্থতা 

এই জন্য যে, তাহাবাই বিধিবদ্ধ নৈতিক আচরণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল 

যে মানস-বিপ্লব ও ভাবতরজ নগেন্দ্রের সমস্ত নীতিবোধকে প্লাবিত করিয়া 

ফেলিয়াছিল, তাহার প্রথম বাস্তব অভিব্যক্তির অব্যবহিত পরক্ষণে নগেন্্ 

শিহরিয়। উঠিল; তাহার নীতিবোধ তাহাকে আঘাত করিতে থাকে আর 

কুন্দনদ্দিনীর অগ্রোচর পাপ চেতন! তাহাকে সাস্তবনা দিতে থাকে যে, সমস্ত 

সুখেরই সীমা আছে। কিন্তু কি তাবে এই উদ্দাম ভাবতরঙ্গ নিমেষে প্রবল 

প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইয়া গেল, তাহার সঙ্গত কোন মীমাংসা বন্ধিমচন্দ্র করেন 

নাই। অবগ্ত তাহা প্রত্যাশিতও নয়। কারণ, তাহার শিল্পস্ষ্টি নৈতিক তত্ব 

প্রমাণের বাহুনমাত্র ; “সাহিত্যকে নিয় সোপান করিয়া! ধর্মের মঞ্চে আরোহণের" 

(ধর্ম ও সাহিত্য ; বিবিধ প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; পৃঃ ১৮২) প্রেরণায় 

তিনি অন্ুপ্রাণিত। নগেন্্র কুম্দকে ভালবাসিয়। অধর্ণীচরণ করিয়াছিল; সুতরাং 

ফলতোগ মারাত্মক | ইহা শুধুমাত্র অন্ুভূতিব বিক্ষেপ অথবা পান্র পরিবর্তনের 

সমস্যা নয়, অথবা পরিবেশকে নৃতনভাবে স্থষ্টি করার সমস্যাও নয়। নগেন্দ্রকে 

কয়েকটি নৈতিক অনুশাসন দ্বারা তাহার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, 

তাহা হইলেই তাহার ভাঙ্গ। ঘর পুনরায় পরিপূর্ণ মাধুর্ষে উজ্জল হইয়া উঠিবে। 

নীতিগ্রবপতার জন্যই বক্ষিমচন্ত্র হ্বয়ং অথবা নগেন্্র কেহই কখনো একথা 

উপলব্ধি করেন নাই যে, স্থধ্যমুখী হইতে কুন্দনদ্দিনীতে নগেন্রের অনুভূতির 



৭৮ বঙ্কিম-মানস 

বিক্ষেপ তাহার একক আত্মগত মানস-প্রকরণের ফল নয়। সুর্য্যমুখী-নগেজ্জ 

সম্পর্ক উত্তরোত্তর শিথিল হইতেছিল ; তাহার সজীবতা অস্তহিত হইয়া অনুষ্ঠান 
পৃতি গতানুগতিক ধর্মাচরণে পর্যবসিত হইতেছিল ; তাহ! স্পন্দনহীন হইয়া 

সআঁসিতেছিল। তাই চরম সংকট মুহূর্তেও এই সম্পর্ককে অয্লান সৌষ্ঠবে বাধিয়া 

রাখার কোন প্রচেষ্টা স্্য্যমুখী করে নাই। সেঞ্জন্তাই নগেন্দ্রের পক্ষে প্রতিসংবেদী 
পরিবেশ সৃষ্টি কর! অথবা তাহার আকর্ষণে সাড়া দনেওয়! সহজ হইয়াছিল । কিন্তু 

অনুভূতির সঞ্চার, ক্রমবিকাশ অর্থাৎ অনুভূতির নিয়মে ইহা যত বাস্তব বা সতাই 
হউক ন! কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নগেন্দ্রের এই মানসিক বিক্ষেপ পাপ। কুম্দর 
তালবাসাও পাপ। কেননা, মানবিক সম্পর্ক ধর্ম-সম্পর্কে রূপান্তরিত হইলেই 
তাহা সার্থক, অন্যথায় নয়। এই সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র “বিষবৃক্ষ'-এ প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মানবিক সম্পর্ককে ঘথার্থ মানবিক সত্য দ্বারা 

বিচার না করিয়া অতিপ্রাকৃত সত্য দ্বারা বিচারের প্রচেষ্টা তাহার শিক্পক্রিয়াকে 

সীমাবদ্ধ করিয়াছে, এবং তাহার রক্ষণশীলতাকে প্রকট করিয়াছে । কোন নৈতিক 

ততই বাস্তব-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সত্যের মর্যাদা পাইতে পারে না। বিশিষ্ট 
সামাজিক পরিবেশ এবং সম্পকের মধ্যে তাহার আবির্ভাব, আবার সামাজিক 

রূপাস্তবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশিষ্টতারও রূপান্তর। বঙ্কিমচন্দ্র এই আপেক্ষিক 

পরিপ্রেক্ষিতে নৈত্তিক ততের বিচার করিতে পারেন নাই ; তাই পরিবতিত 
সমাজবিশ্টাসের বাস্তব পটভূমিতে রাখিয়া নৈতিক আদর্শের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ 
করেন নাই, অথবা তাহার যাথার্থযও যাচাই করেন নাই। নৈতিক বিধানকে 

কালাতীত দেশাতীত মর্ধ্জা দান করিয়া সর্বকার্পের মানুষকে সেই বিধান 

অনুযায়ী স্ব স্ব আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার নিদেশি দিয়াছেন। কিন্তু এই দৃষ্টিমার্গ 

হইতে সত্যে উপনীত হওয়া কঠিন। বক্ধিমচন্ত্রও পারেন নাই, কিন্ত তাহার 
প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তাহার পশ্চাৎ আকর্ষণ অনুভূত হইল। বাস্তবকে রূপায়িত 

করার সংগ্রামে তিনি কতদুর অগ্রসর হইবেন, তাহার আভাসও প্রথম পদ- 

ক্ষেপেই পাওয়া গেল। 
কিন্তু নীতিশিক্ষার প্রচেষ্টার "মধ্য দিয়াও কুন্দনন্দিনীর জর্ কয়েক বিন্দু 

অশ্রু বিসর্জন করিতে হয়। কুম্দ চোখের সামগ্রী, হৃদয় দিয়া অস্থভব করার 

সামগ্রী রূপে চিত্রিত না হইলেও পাঠকের সংবেদনার ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব 

'অকিঞ্চিংকর নয়। তাই কুন্দর মৃত্যু এবং বক্ষিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ কন্তা উৎপল- 
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কুমারীর স্বত্যু (৪) ।নক্ষল হয় নাই। সমাজ মানসে তাহার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে 
নিশ্চিত, আর বষ্কিমচন্ত্র যে ফসল কামন! করিয়াছিলেন, সমাজ-মানসে তাহার 

বিপরাত প্রতিক্রিয়াই ফলিয়াছিল। এখানেও এঁতিহাসিক পরিবেশ তাহাকে 

ব্যর্থ করিয়াছে । উল্লেখযোগ্য যে, পরিবেশের কোনরূপ অপূর্ণত! ছিলঞ্লা; 
অপূর্ণতা ছিল তাহার ততের। তাই ততৃকে বলপূর্ধক প্রতিঠিত কৰিতে 

পারিলেও তাহাকে চিরসত্যের মর্যাদা দান করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই? 

কুন্দর প্রতি অপ্রকাশিত সহান্ৃভৃতি তাহার পথরোধ করিয়া দাড়াইয়াছে। 
কিন্তু বাস্তবকে নবরূপে রূপায়ণের জন্য গণ-মানসকে বিশেষ উদ্দোস্টে 

বিশেষ ভাবে সংগঠিত করিতে হইবে । গণ-মানস বিশেষ অনুভূতিতে আন্দোলিত 
হইলেই চলিবে না, বিশিষ্ট কর্মে আন্দোলিত হইতে হইবে ; মানসিক বিপ্লবকে 

কর্ম বিপ্লবে পরিণত করিতে হইবে । বদ্ধিমচন্দ্র ইতিপূর্বেই এই সত্য উপলব্ি 
করিয়াছিলেন, পৃর্বোদ্ধ ত “বদর্শন'-এর পত্রস্থচনাতে তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। 
বেজদ্বশন' প্রকাশের পর হইতে বক্কিমচন্ত্র স্থির সংকল্প লইয়া এই কার্য আরম্ত 
করেন। মনটলানে! ক্রিয়াকে বুদ্ধিটলানে! ক্রিয়া দ্বারা পরিপূরণ করিতে 
সচেষ্ট হন। যে বুদ্ধির জড়তা ও আত্মোপলব্ধির দৈন্য সমমাময়িক বাঙ্গালী- 

মানসকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এবং যে আচ্ছন্্তা সর্ববিধ ক্রিয়া সর্ববিধ আচরণে 

প্রতিভাত হইত, সেই জড়তা! এবং আচ্ছন্নতার মোহের বিরুদ্ধে বহ্কিমচন্দ্র নির্মম 

কশাঘাত হানিতে আরম্ভ করেন। তাহার দৃষ্টির এবং কর্মের পরিণি বিস্তৃত 

হইতে বিস্তৃততর হইতে থাকে । কিন্তু পূর্বেই বিশ্লেষিত হইয়াছে যে. বৃটিশ 
কতৃপক্ষ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক শিথিল হইতে 

থাকিলেও এবং সরকারী অবহেলায় মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ উত্তরোত্তর তীব্রতর 

হইতে থাকিলেও আত্মীয়তার শেষ, বন্ধনটি তখনও ছিন্্র হয় নাই । তাই_ 

বন্ধিমের পক্ষে প্রকান্তে বিদ্রোহ ঘোষণা! করা সুভুব ছিল না। অপমান-লাগছনার 
১ 

জালা এবং বেদনার বিক্ষোভ বাইরের অব অবারিত অভিব্যক্তি বর্জন ক করিয়া অস্তুরে 
আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃন্ধিমূ_ বাজ, বিদ্রপ, উপহাসের সিল প সর্পিল পন্থা অবলম্বন 
করেন। “রঙ্ছদর্শন'-এ প্রকাশিত এইরূপ রচনা লইয়া ১৮৭৪ সালে 'লোকরহস্ত 

প্রকাশিত হয়। বদ্ধিম তাহার শাণিত বিদ্রপের নিষ্ঠুর সরু সরু আঙ্গুল 

তৎকালীন বাংল! সমাজের সর্বত্র প্রবেশ করাইয়! দিয়াছেন; কোন একটি 

(৪) “এই কন্ঠাটিও কুলনন্দিনীর হতভাগ্য অনুকরণ করিয়াছিল।' "আমার জীবন'নবীন- 
চক্র মেন। 
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অন্ধকার কোণও তাহার দৃষ্টিকে ফাকি দিতে পারে নাই। ধ্যাহার ইউদেবতা 

ইংরাজ, গুরু ্ রা্মধর্মবেতা, বেদ দেশী সম্ধাদপত্র এবং তীর্ঘ ্ যাশানেল থিয়েটর'। 

তিনিই বাবু, যিনি মিসনারির নিকট গরীষটিয়ান, কেশবচন্ত্রের নিকট ব্রাঙ্ম, পিতার 

শ্ক্ষট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু । *-****যাহার 
ক্নানকালে তৈলে ঘ্বণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘ্বণা এবং কথোপকথন- 

কালে মাতৃভাষাকে বা, তিনিই বাবু” (বাবু লোকরহন্ত ; সাহিত্য পরিষৎ 

সংস্করণ, পৃঃ ২৩); অথবা) “এক্ষণে তপগ্যাবঙে ব্রহ্মার বরে, তুমি বজদেশে 

সমালোচক হুইয়া৷ অবতীর্ণ হইয়াছ” (গর্দত, এ) পৃঃ ২৫) ইত্যাদি ধরণের 

উক্তি নিছক লঘু হাত্তরসের গন স্ষ্ট হয় নাই। পরিছাসের সহিত মিশিয়াছে 

আত্মগ্নানির চেতনা। আর ব্যঙ্গ বিদ্রপের হাসি-অশ্রর অন্তরালে থাকিয়া 

বঙ্কিম শিক্ষিত গণ-মানসকে গ্লানির আচ্ছন্নতা হইতে টানিয়। বাহির করিবার 

ব্যাকুল প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রচণ্ড বেগে এই মোহজাল তিনি 

কাটিয়া চলিয়াছেন। 

কিন্তু বন্ধিমচন্ত্রের এই বুদ্ধি টলানোর কার্যক্রম অনিবার্ধরূপে একটা সংকটে 

পরিণত হইল। হিম, ছিল পশ্চাতে, কিনব চোখ ছিলে 
পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এবং বৈজ্ঞানিকদের নির্ষোহ তত্ানুন্ধান 

প্রণালী তাহার বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। নিগৃঢ় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 

তিনি স্বদেশী সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, বিদেশী শাসনের স্বরূপ, সামাজিক বৈষমোর 

উৎস ইত্যাদি উদবাটিত করিয়াছেন, তাহার রাষট্চিস্তায় যুক্তির বলিষ্ঠতা ফুটিয়া 

উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার মন ছিল অতীতের মোহময় স্বপ্নময় ইন্দ্রপুরীতে । 

তাই বুদ্ধির কথার সঙ্গে মনের কথার অপরিহার্য বিরোধ দ্রেখা দেয়। বদ্ষিম- 

মানমে এক ঘোরতর সংকট সমুপস্থিত। একদিকে যুক্তিহীন আবেগ, অপরদিকে 

নির্মোহ যুক্তিবাদ, এই দুই পরম্পরবিরোধী প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার 

মন ভয়ঙ্কর আলোড়িত হইতেছে। অথচ এই সংকটের মীমাংসা না হইলে 

একটা স্থিতিশীল ভিত্তি স্থাপনও সম্ভব নয়। আর সমাজ-মানসকে একটা নির্টি্ 

লক্ষ্যে সংগ্রথিত করাও সম্ভব নয়। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে 

বন্ধিমচন্ত্র এই দুই বিরোধী মনোভাবের সমন্বয় খুজিতেছিলেন। 



তিন 

জীবনাচরণের সংকট এবং চিন্তার সংকট চন্দ্রশেখর? (১৮৭৫) প্র 

“কমলাকাস্তের দপ্তর (১৮৭৫ )-এ চরম অভিব্যক্তি লাভ করে। 

চন্দ্রশেধর'-এ বন্ধিমচন্ত্র পুনরায় রোমান্সের বর্ণ-সমারোহ এবং মোহমক্ 

গরিবেশে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং জীবনের পছা এবং গণ্য উভয় দ্রিককেই 
একন্ুত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া আশ্চর্য লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু 

“ন্ত্রশেধর'-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য এই যে, ইহাতে জীবনের সর্বাঙ্গীন 
সংকট ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আর উপন্যাসে বণিত এই সংকটের 

মধ্যে, এবং ঘটনার অনিবার্ধ প্রবাহশ্োতের মধ্যে বন্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সমা্জ- 

জীবনের সংকট এবং মনোজীবনের সংকট আবিষ্কার করা খুব কঠিন নয় 
বরং বাস্তব জীবনাচরণের সংকটই যেন অতীত পরিবেশের অচেনা আবহাওয়ায় 

ূর্ণতর রূপে প্রতিফলিত .হইয়াছে। ইতিপূর্বে সমসাময়িক রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির পর্যালোচনায় আমর! দেখিয়াছি যে, অর্থ নৈতিক সংকটের চাপে 

জীবন অনিশ্চিত, দুবিসহ হইয়া উঠিয়াছে; আর এই সংকট দেশের সুদুর 
প্রাস্তসীমায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কোলাহলহীন, শান্তিপূর্ণ জীবনপ্রবাহ 
সংকটমুখর অত্যাচারের আর্তনাদে পরিণত হইয়াছে । অর্থনৈতিক জটিল 
আবর্তে ন্বীহ মানুষের জীবন তলাইয়া যাইতেছে । সমাজবিন্যাসের মধ্যে 

সাধারণ মানুষের জন্য কোন ক্ষমাই আর অবশিষ্ট নাই। 

জীবনের এই সংকট চন্দ্রশেখর”-এ দলনী বেগমের জীবন ইতিহাসে আশ্চর্য+ 

ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে । দ্লনী বেগম ফুলের মত কোমল,'আর প্রভাতের 

শিশিরকণার মতই স্বন্দর ও নিরপরাধ : পৃথিবী তাহার নিকট সুর, জীবন 

আরও সুন্দর! কিন্তু এই দলমী বেগমকেও রাজনৈতিক সংঘাতের জ্ুরচক্রে 
জড়াইয়া পড়িতে হইল, এবং ঘটনার অপ্রতিরোধ্য আবর্তনে তাহার আত্মাহুতি 

ছাড়া আর উপায়াস্তর রহিল না। তাহার একমাত্র চিন্তা, আসন্ন বিপর্যয়ের 

কঠিন আঘাত ব্যর্থ করিয়া মীরকাসেমের জীবন ও তাহার নিজের জীবন রক্ষা । 

জীবনের প্রতি এই নিকলুষ মোহই তাহাকে অন্তঃপুরের বাইরে নিক্ষেপ করে 
এবং বিপর্যয়কে এড়াইবার প্রচেষ্টা সেই বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে তীব্রতর করিয়া 

তোলে। গুরগগ ধার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ইংরাজের সহিত আপোষের 
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'ন্থরোধ। ফলে গুরগণ খার নিকট অপ্রত্যাশিত লাগুনা, ছুর্গে পুনঃপ্রবেশের পথ 
অবরুদ্ধ ; চন্দ্রশেখরের সহিত আকন্মিক সাক্ষাৎ প্রতাপের গৃছে আশ্রয় লাতঃ 

সেখান হইতে শৈবলিনীন্রমে ইংরেজ কতৃক বেগমের অপহরণ, ফষ্টররের নৌকায় 
"নী বেগম ও কুলসমের বাস; মহম্মদ তকির ব্যর্থতা এবং আত্মদদোষ ক্ষাপনের 
জন্য মীরকাসেমের নিকট বেগম সম্পর্কে কুৎসিত মিথ্যাচরণ, কুলসমের সহিত 

বিচ্ছেদ, বেগমের মুঙ্ের আগমন,__প্রত্যেকটি ঘটনাই একট! অস্ত শক্তির 
ই্িতে প্রচণ্ড বেগে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 

নির্মম ইহার বন্ধন, আর অনিবার্ধ ইহার পরিণতি । ইহার ঘটনাধারাকে 
প্রতিরোধ করার ক্ষমত1 তাহার নাই, নিতাস্ত শক্তিহীন, উপায়বহীন, তৃণখণ্ডের 

ন্যায় ্লনী বেগম ভাসিয়া গিয়াছে । পরিশেষে, নবাবের দৃষ্টিহীন, বিচারহীন, 

অ-ক্ষমা দলনীবেগমের মুখে বিষপাত্র তুলিয়া দিয়াছে । 

এই চিত্রে জীবন-সংকটের মূর্ত অভিপ্রকাশ। সমাজ-দেহে বিভিন্ন শক্তির 
সংঘাত বাধিয়াছে, আর এই সংঘাতজ্ঞাত গতিবেগ ও রূপ পরিগ্রহ করিয়া সমাজ 

নির্দিষ্ট ধারায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ব্যক্তিজীবন এই ঘটনাস্রোতের সহিত 

সমাঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না, ষে ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়1 ইহা দীড়াইয়া 
আছে, তাহ] ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, যাহা জীবনকে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে ম্ডিত 

করিয়াছিল, সেই আদর্শ অপরাজেয় শক্তির আঘাতে কোথায় মিলা ইয়া যাইতেছে, 
জীবন স্বাভাবিক মূলা হারাইয়া ফেলিতেছে। জীবনের বিভিন্ন দিকে ঘটনার 
এই লীলা!-বৈচিত্র্য, ইহার সঙ প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিজীবন আত্মরক্ষার কোন 

অবলম্বনই খুঁজিয়৷ পাইতেছে না। ছুরস্ত শক্তির অভিঘাতে ব্যকিজীবন বুদ্ধদের 
মত হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতেছে । এই মানস-চিত্রই চন্দ্রশেথরে ব্যঞ্জনা লাত 

করিয়াছে। 

সংকট শুধু ব্যক্তি বিশেষের জীবনেই নয়, ইহ! সর্বব্যাপী । প্রতাপ ভাল- 

বাসিয়াছিল? কিন্ত তাহার ভালবাস! চরিতার্থ করিবার কোন উপায় ছিল না। 

এক্ষেত্রেও তাহার বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে প্রতাপ মুহামান। সুতরাং জীবনের 
আকধষণ হারাইয়া সে আত্মহত্যার প্রেরণায় উচ্ছদ্ধ হয়। কিন্তু জীবনাম্াদ্দনের 
ক্ষেত্রে যেমন, মৃত্যু আস্বাদনের ক্ষেত্রেও তেমনি সে ব্যর্থ হইল। প্রতাপ জীবনের 

কোলাহলে ফিরিয়া আসে, কিন্তু ব্যর্থতার ফাককে কোন সুখের আশ৷ দিয়াই সে 

খর পুর্ণ করিতে পারিল না। একটা পরাভব-চেতনা! তাহার জীবনকে 
বিষাদের আনন্দে আধ্ুত করিয়া রাখে । অবশেষে ইংবাজের নিরুদ্ধে নিকষ 
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যুদ্ধে সে আত্মবিসর্জন করে। মৃত্যুর পূর্বে সে বলিতেছে, “শৈবলিনী বলিল্লাছিল 
থে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি - 
জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেধখরের সুখের সম্ভবনা নাই। যাহার! 
আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের শুষ্জের 
কণ্টকশ্বরূপ এজীবন আমার রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম ।-.'অতএব আমি 

চলিলাম।” একটা অজান! শক্তির নিকট, বিশেষ করিয়া যে সমাজ-শক্তি 

প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমকে সার্থক হইতে দেয় নাই, তাহার নিকট প্রতাপ 

আত্মসমর্পণ করে। সেই শক্তির সহিত তুলনায় নিজের ক্ষুদ্বতা ও তুচ্ছতা 

স্বীকার করিয়া প্রতাপ নিজেকে সরাইয়৷ দিল। | 
দরিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রশেখরের জীবনকেও এই সংকট স্পর্শ করিয়াছে। 

রাজনৈতিক পরিমগ্ুলের ঝড়ো হাওয়া, গাষ্টলোলুপ জিঘাংসা। অসংঘত-চরিক্র 
ইংরাজ কর্মচারীর কামাতুর দৃষ্টি তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ; এবং পরিণামে, 
গুধুমান্র লেখকের ন্টায়দণ্ড বিধির কল্যাণে চন্দ্রশেখর জীবনের স্থিতিশীল 

ভিত্তি পারিতোধিকত্বরূপ লাত করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনের সংকট 
সর্বত্রই অনাহ্ৃতভাবে ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে। জীবনের 
সহজ প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার! দিকৃত্রান্তের ন্যায় পথেপপ্রাস্তরে বিচরণ 

কবিতেছে। 

এই ন্যায় দণ্ডবিধির পরিপ্রেক্ষণে শ্রষ্ট শৈবলিনীকে একটা নৈতিক আদর্শ 

সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত স্বরূপই ব্যবহার করিয়াছেন। তাই তাহার জীবনের সংকট 
যতথানি বাইরের অভিঘাতে, তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী অন্তরের অন্থৃতাপে । 
শৈবলিনী প্রতাপকে তালবাসিয়াছিল, কিন্তু মূহুর্তের হুর্বলতায় সে প্রতাপের 
সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিতে পারে নাই । তৎসত্বেও প্রতাপের প্রতি তাহার ভালবাসা 

কখনও ম্লান হয় নাই। চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিবাহ প্রতাপের প্রতি 
তাহার প্রেমকে শিথিল না করিয়া আরও গাঢ় করিয়াছে ; কেন না) শৈবলিনীর 

প্রেম-তৃষা চন্দ্রশেখর মিটাইতে সমর্থ হন নাই। এক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কের 

বিচারে শৈবলিনীর মানসিক বিভ্রোহের সঙ্গত কারণ বর্তনান বহিয়াছে'। বক্ষিম- 

চন্দ্রের যুক্তিবাদ ও অধিকার-তত সম্ভবত ইহ! অস্বীকার করিত না । কিন্ত যুক্তি- 
বাদের কথা বক্কিমচন্ত্রের প্রাণের কথা নয়। তাহার প্রাণের কথা, সনাতন 

নীতিধর্মের অনুশাসন দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা । শৈবঙ্গিনী ধর্মমতে 

চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিয়াছে; সুতরাং, তাহার প্রেম-তৃষা চরিতার্থ না হইলেও 
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বিবাহের পবিত্রতা তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, কায়মমোধাক্যে নিজেকে 

বিবাহ-সম্পর্কের বিধানের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে, এমন কি মনে মনেও 

মুহুর্তেকের জন্য দ্বিচারিণী হইলে চলিবে না) কিন্তু শৈবলিনী প্রতাপকে এবং 
প্রক্ভীপ-শৈবলিনী সম্পর্কেকে বিশ্বত হইতে পারে নাই, তাই সে দ্বিচারিনী, তাহার 
প্রেম-তৃষ! তাহাকে প্রতাপ-শৈবলিনী সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার অনুপ্রেরণায় 
ঘরের বাইরে টানিয়া আনিয়াছে। বঙ্ধিমচন্দ্রে নৈতিক তত্বীন্থ্যায়ী শৈবলিনী 
ধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত হয়; এই বিচ্যুতির কনুষ হইতে ধর্ণাচারণের মহিমায় 
শৈবলিনীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই তাহার প্রায়শ্চিত্ত, এবং যৌগিক প্রথায় তাহার 
চিকিৎসা । ইহাতে মানবিক সম্পর্ক অতিক্রম করিয়া ধর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছে। 

শৈবলিনীর আত্মস্তুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া বঞ্িনেরবুদ্ধি-সংকট চরমে পৌঁছায় । 
বন্ষিমচন্দ্র সমস্তাটিকে মন দিয়া দেখিয়াছেন, চোখ দিয়া দেখেন নাই। তাই 
এখানে তাহার বুদ্ধি পরাভূত, পুর্বসংস্কারই বিজয়ী । চন্দ্রশেখরকে পুবস্কত 

করিবার জঙ্ট বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রহান্থিত ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রশেখরের প্রেমের আকর্ষণে 
অর্থাৎ জীবন্ত মানবিক সম্পর্কের আকর্ষণে তিনি শৈবলিনীর রূপান্তর সাধন 
করিতে পারেন নাই, আধ্যাত্মিক যোগবলের প্রহারে তাহার অন্ুরাগ্ের মূল 
উৎস উৎপাটিত করিয়াছেন। রক্ত মাংসের মাস্থৃষকে হত্যা করিয়া তিনি কয়েকটি 
নৈতিক তন্তুকে শৈবলিনীর মধ্যে বাচাইয়া তুলিয়াছেন। তাই চন্দ্রশেখর 
রক্ত-মাংসের শৈবলিনীকে পুনর্বার লাত করিয়াছেন কি অন্ুভূতিহীন ধর্ম- 
পুত্তলিকাকে পাইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। শিল্পী হিসাবে বঙ্িমচন্দ্রের 
এ ক্ষেত্রে পরাজয় হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 

কিন্ত এই জীবন সংকট এবং বুদ্ধি-সংকটের মধ্য দিয়াও অন্যায় সামাজিক 
প্যাটার্ণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আর রামানন্দ, 
চজ্রশেখর, প্রতাপের মাধ্যমে অতীতের মণি-কোঠার সঞ্চয় দ্বারা নূতন সমাজিক 
প্যাটার্ণ স্থষ্টি করার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ প্যাটার্ণ যতখানি না 
ইা-ধ্মী, ততোধিক না-ধর্মী। বিশুদ্ধ কল্যাণ ও আত্মত্যাগের আঘর্শে 
প্রত্যক্ষ বান্তবকে অন্বীকারের নেতিধর্মের মধ্যেই ইহার বীজ নিহিত। 
রামানন্দ ও চন্ত্রশেখরের পরোপকার বৃত্তির মহিমা আছে, প্রতাপের আত্ধ- 
বিসর্জনেরও মহিমা আছে, কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে 
যে, তাতাতে প্রতিষ্ঠা নাই। ত্যাগেই তা সমৃদ্ধ, ভোগে নয়। তাহারা বমানকে 
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অস্বীকার করিল সত্য, কিন্ত কোন ভবিস্যতকে ফিরিয়া পাইল না, এমনকি 
কোন অতীতকেও না। এই প্যাটার্ণ কেন নেতিবাচক, কেন অন্বীকারের 
মধ্যেই তাহার পরিতৃপ্তি, তাহার সংকেতও বাস্তব জীবন সংকটের মধ্যে নিহিত্ত 

রহিয়াছে । বাস্তব জীবনে যেমন বিদেশী শাসকের কুটনীতির নিকট পরার 
স্বীকার করিয়া মনোজগতে অতীত চমৎকারিত্বে গৌরব বোধ করা! ছাড়া! 
গতান্তর ছিল না, বামানন্দ-প্রতাপের ত্যাগ-ধর্মও যেন অনেকটা তেমনি। 
তাহাদের অস্বীকৃতির সহিত তুলনীয় কোন শ্বীকৃতি নাই। 

বুদ্ধির, আদর্শের এবং বাস্তব জীবনের এই যে সংকট চতুর্দিক হইতে জীবনের 

স্বাদ অপহরণ করিয়া চলিয়াছে, এবং সমস্ত সম্ভাবনাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত 

করিয়া! দিতে চলিয়াছে, তাহা সুতীত্র বেদনায় ও দুঃসহ তীব্রতা লইয়! “কমলা- 
কান্তের দণ্তর'-এ আত্মপ্রকাশ করে। 

ইতিমধ্যে বঞ্ধিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া 
গিয়াছে যাহার প্রভাব তাহার মানস-জীবনকে প্রতাবান্িত করিয়াছে । তন্মধ্যে 

একটি পারিবারিক গোলযোগ । ১৮৬৫ সালেই এই বিরোধ আত্মপ্রকাশ কবে, 

যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উইল করিয়া কাটালপাড়ার ভত্দ্রাসন মধ্যমপু' এ সঞ্জী বচন 

ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্্রকে বণ্টন করিয়া দেন। শ্তামাচরণ ও বক্ধিমচন্ত্র তাহাদের: 

প্রাপ্য অংশ হইতে ঝঞ্চিত হন। এই বাটোয়ারাকে কেন্ত্র করিয়! ভ্রাতাদের 

মধ্যে অসপ্তাবের আগুন ধুমায়িত হইয়া! উঠিতেছিল, এবং “কমলাকাস্তের দপ্তর 

প্রকাশের (১৮৭৫ ) এক বৎসরের মধ্যেই এই বিরোধ চরমে পৌছায় । ফলে, 
১৮৭৬ সালের শেঁষের দিকে “বঙ্গদর্শন? বন্ধ হইয়! যায়, এবং বক্ষিমচন্দ্র লেখাপড়া 

করিয়া সঞ্জীবচন্দ্রকে “বঙ্গদর্শন” দান করেন, 'খবং তাহা'রই ছুই এক মাস পর 

তিনি কাটালপাড়া ত্যাগ করিয়৷ সপরিবারে চু'চুড়ায় চলিয়া আসেন। বৃহত্বর 

রাষ্ট্রীয় জীবনে যে শুন্ঠতা বন্ষিম-মানসকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার 

সহিত পারিবারিক জীবনের এই অনুদ্বার অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হইয়া তাহার 
শৃন্ঠতাকে তীব্রতর, বিক্ষোতকে প্রচগ্ততর আর সংকটকে প্রবলতর করিয়াছে 
সন্দেহ নাই। এই সমম্নকার আর একটি ঘটনা বহরমপুর (১৮৭৩--৭৪ ) 
ক্যাপ্টনমেণ্টের কম্যা্ডিং অফিসার কর্ণেল ডাফিনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কলহ। 

একদিন অফিস হইতে বাঁড়ী ফিরিবার পথে বস্কিমচন্দ্র কর্ণেল ডাফিন কর্তৃক 

লাঞ্ছিত হন এবং কর্ণেলের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিশ করেন । এই মামল? 
লইয়া সহরে' বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং পরে প্রকাশ্তা আদালতে ' সহম্রাধিক 
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লোকের সল্দুথে কর্ণেল ক্ষমা প্রার্থনা করায় বন্ষিমচন্ত্র মামলা! প্রত্যাহার করেন 

তৎকালীন বিক্ষুন্ধ সমা্দ পরিবেশে। যখন বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
অবিশ্বাস ও সন্দেহ ধনাইয়া উঠিয়াছে, ষখন পরাধীনতার চেতনা উন্মেবিত হইতে 
আর্ত কবিয়্াছে, সেই কালবৈশাখীর মত ক্ষুক আবহাওয়ায় ব্যক্তিজীবনের এই 
দর্ঘটনাকে জাতীয় অপমানের ক্ষতচিহ স্বরূপ গণ্য করা অসম্ভব অথবা অবাস্তব 
নয়। যাহা হউক, এই বোনা, এই লাঞ্ছনা, শূন্যতা ও ক্ষোভ, কালবৈশাখীর 
উদ্দাম বেগে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ ভাঙ্গিয়। পড়িল। 

কিমলাকান্তের দপ্তর? অপৃধ মানস-দন্বের ফসল। কথারজের প্রথম ছব্র হইতে 
বিদায়ের শেষ ছত্র পর্যত্ত ইহা &ঁ দ্বন্দের কলরব ও বেদনায় যুখর। এই সংঘাতের 
মূল কথাটি এই, _শিল্পী-মানসের সহিত জীবনের সবাঙ্গীন বিরোধ দেখা দিয়াছে, 
বন্ধনের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া! গিয়াছে, সুখ-সান্নিধ্যের শেষ ্বতিটুকুও মুছিয়া 
গিয়াছে । বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কতৃক আরোপিত জীবনের প্যাটার্ণ, প্রচলিত 
আশ, সাংস্কৃতিক অঙ্গাবরণ, প্রচলিত রাজনীতি, জীবনাচরণের সমস্ত দ্বিকের 
সহিত শিল্পী মনের ঘোরতর মংগ্রাম দেখা দিয়াছে; পারস্পরিক সামঞ্জন্ত বিধান, 
অথবা তাল মিলাইয়া চলা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইতেছে না। হয় বাস্তবকে 
বিশিষ্ট ধারায় রূপায়িত করিয়া শিললীমানস আপন কল্পনাকে প্রতিষিত করিবে, 
নয়তো বাস্তব ব্যবহারিক পৃথিবী সম্পর্কে তাহার আচরণ পরিবন করিতে 
হইবে। এই সংকটের চরম অভিব্যক্তি রূপেই 'কমলাকাস্তের দপ্তর'-এর 
আবির্ভাব। / বক্ষিমচন্দ্রের নিজের কথায়ই তাহার মানসদ্বন্দের পরিচয় দেওয়া 
যাইতে পারে ? সত্যই, “মানুষট। ক্ষেপিয়া গিয়াছে।” (কমলাকান্তের জবানবন্দী) 

গোটা সমাজের সঙ্গেই তাহার বিরোধ; “দেখিলাম, এ সংসার কেবল 
ঢেকিশালা। বড় বড় ইমারত, বৈঠকথানা, রাজপুরী লব টে'কিশালা . তাহাতে 
বড় বড় ঢেকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রছিয়াছে। কোথাও জন্নিদাররূপ 
চে'কি, প্রজাদিগের হৃৎপিগ গড়ে পিষিয়া। নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া 
সথে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক টেকি, 
মিনিট রিপোর্টের গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন-_আইন ; বিচারক 
চেঁকি নেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়! বাহির করিতেছেন---দারিত্র্, কারাবাস...। 
বাবু ঢেকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়! বাহির করিতেছেন--পিলে যু... 
সর্ববাপেক্ষ। ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢে'কি--সাক্ষাৎ মা সরহ্বতীর যুঙড ছাপার 
গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন -_স্কুলবুক 1”? ( ঢেঁকি ) আবন্ত 'টে'কি? তাহার, 



অঙ্ট! ও স্যষ্টি £ দ্বিতীয় পর্ব ৮৭ 

পরবর্তাকালের রচনা । তথাপি ইহাতে কমলাকান্তের মনোজীবনের পুবিত্সত 
নিখুত চিত্র রহিয়াছে বলিয়া এই প্রবন্ধ হইতেই উদ্ধত করিলাম। 
ন্ান্ত প্রবন্ধে গ্বতন্ত্র ভাষা ও চিত্রে যাহা! ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাই এখানে 

একত্রে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। তাই টেকি'র উক্তিতে কমলাকাস্তের 
মনোজীবনের চিত্র ক্ষু্ হইবে না। 

সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে তাহার বিজ্রোহ; “তোমরা মন্তুয। আমরা 
বিড়াল, প্রভেদ কি ? তোমাদের ক্ষুতপিপামা আছে--আমাদের কি নাই ?.- 

দ্রিত্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধশীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?...পাঁচ 
শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচশত লোকের আহার্ধ্য সংগ্রহ 

করিবে কেন 1......সমাজের ধন বৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না 

হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি ?” (বিড়াল) 

সামাজিক ভগ্ডামির বিরুদ্ধে তাহার আক্রোশ ; “বিজ্ঞ লোকের মত এই ষে, 

যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে । আমি 

সেই প্রথান্ুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, “এসকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, 

ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া 
ধন্্াচরণে মন দাও ।” ( বিড়াল) 

তৎকালীন রাজনৈত্তিক কর্মনীতির সহিত তাহার বিরোধ; “ভাই 

পলিটিকৃস-ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবন্তী তোমাদিগকে হিতবাক্য 

বলিতেছি, পিয়া্দার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র ষে জাতিকে 

জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিকৃস্ নাই। “জয় রাধে-কুষণ ! ভিক্ষা দাও গো! 

ইহাই তোমাদের পলিটিকসৃ। তত্তিন্ন অন্ত পলিটিকৃস্ যে গাছে ফলে, তাহার 

বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।” (পঙললিটিকৃস্) 

প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে বিরোধ) “সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। 

দেখিলাম, বান্সিকী প্রভৃতি খধিগণ অমৃতফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম, ইহা 
সংস্কৃত সাহিত্য । দেখিলাম. আর কতকগুলি মন্ুস্ত নীচু পীচ পেয়ার! আনারস 

আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাছু ফল বিক্রয় করিতেছেন বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য । 
আরও একখানি দোকান দেখিলাম__অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ 

তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে-_ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পাবিলাম 

না--জিজাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান? বালকের! বলিল, ববাঙ্গাল। 

সাহিত্য 1 €বেচিতেছে কে ?, “আমরাই বেচি। ছুই এক জন বড় মহাজনও 
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আছেন। তত্তিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্থাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন ।” 

একিনিতেছে কে? 'আমরাই।' বিক্রয় পদার্থ দেখিবার বাসন! হইল। 

দেখিলাম, খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপন্ক কদলী ।” ( বড়বাজার ) 

পরিশেষে, বিরোধ তাহার নিজের মনের সঙ্গে; “আমি কখন কিছুতে মন 

বাধি নাই--এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, 

তাহ! ঠিক বলিতে পারি না-.কিন্ত বোধ হয়, মন বাধা দিতেই আসি। আমি 

চিরকাল আপনার রহিলাম--পরের হইলাম না, এজন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ 

নাই।” (আমার মন) 
কখনও আশায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে; “সেই তরঙসন্ুল 

জলরাশির উপরে, দুরপ্রান্তে দেখিলাম-_নুবর্ণমঙ্ডিত এই সপ্তমীর শারদীয়া 

প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই 

কিমা? ই, এই মা...এ মুতি এখন দেখিব না--আজি দেখিব না_.কাল 

দ্বেখিব না -কালভ্রোত পার না হইলে দেখিব না__কিন্তু একদিন দেখিব..* 

( আমার দুর্গোৎসব ) 
কিন্তু পরক্ষণেই নিরাশা তাহার হৃদয় শূন্য করিয়া! দিয়াছে ; “এখন জানিয়াছি 

যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে 

্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই ।” (একা) “উৎসাহ আমার কাছে পুশ্রম-__ 

আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা |” $ বুড়ো বয়সের কথা) “তখন আমি 

একায় এক সহজ_-এখন আমি একায় আধখান|।-...."বাশী ফাটিয়াছে--আবার 
সা, খ, গ, মকেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, 

ভাই, আর কান্না কেন? তবু কীদি। আন্মিবামাত্র কীদিয়াছিলাম, কীদিয়া 
মবিব। এখন কীদিব, লিখিব না ।” ( কমলাকান্তের বিদ্বায় ) 

“মলাকান্তের দপ্তর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশাতঙ্গের ও জীবন 

সংকটের গীতি-কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন মানুষ এবং সামগ্রিকভাবে 

সমকালীন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক কি, পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে 
একে অপরকে কি ভাবে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহার চিত্র ইহাতে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। কমলাকাস্তের এই অভিজ্ঞতা শুধু তাহার একান্ত একলার নয়। 

বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতায়) তাহাদের বাস্তব জীবনাচরণে যাহা সাধারণ, যাহ! 

সকলের, তাহাই এখানে ব্যঞ্না লাভ করিয়াছে; তাই ইহা বঞ্কিমচন্দ্রের 
সমসামফ্রিক কালকে অতিক্রম করিয়া অতি সহজেই ব্তমান কালের মানসকে 
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স্পর্শ করিতে পারিয়াছে ; এমন কি, আমার্দের কালকেও অতিক্রম করিয়া তাহা 
সুদুর ভভিষ্যুতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । “বিষবৃক্ষ'-এর মত, এমন কি চক্দ্রশেখর'- 
এর মতও আমরা মনে করি না যে, কমলাকাস্তের আকৃতি, তাহার মনোবেনা, 
তাহার ছঃসহ নিঃসঙ্গতার অবস্থিতি আমাদের মনের বাইরে ; মনে করি না যে, 
তাহার অভিজ্ঞতার সহিত আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কোনও মিল 
নাই ; বরং তাহার অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার আশ্চর্য 
সঙ্গতি ও ছন্দোময় রূপায়ণ দেখিতে পাইয়া অভিভূত হই। 

“কমলাকান্তের দপ্তর” সংবেদনশীল কবি মনের স্ষ্টি। তাই বিশুদ্ধ কাব্যের 
মত ইহা পাঠককে কমলাকাস্তের হৃদয়ের অস্তঃপুরে টানিয়! নেয়, উপন্তাসের মত 
ইহা মনের বাইরে ছড়াইয়া পড়ে না। পে জন্যই ইহা সময়কে জয় করিতে 

পারিয়াছে; উপন্যাসে যে সময়ের পাবম্পর্য পরিলক্ষিত হয়,'কমলাকান্ত' এ তাহার 

একান্ত অভাব; কারণ, এখানে ঘটনা নাই, আছে ভাবের সঙ্গতি যা তুলনায় 
অপরিবর্তনশীল। ইহা! যেন সর্বকালের, সময়ের উধের্বে। আরও উল্লেখযোগ্য, 
কমলাকান্তের ভাববিক্ষোভ কোন নির্দিষ্ট পরিপূর্ণ রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে 
নাই; বহুক্ষেত্রেই তাহা অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছন্ন। কিন্তু এই অ-্বচ্ছতাই 
তাহার উক্ভিকে দুরঘৃষ্টি দিয়াছে, এই অসংগঠিত বিক্ষোভই তাহার উক্তিকে 
অপরিমেয় শক্তিতে সিঞ্চিত করিয়াছে । বহু মানুষের অভিজ্ঞতা কবি-মনের 

একটি মাত্র কেন্দ্রে সংহত ও কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই উক্তি একটা অবিশ্রাস্ত 

প্রবাহের গতি অঞ্জন করিয়াছে। ূ 
কমলাকান্ত এক! ; সাধারণের গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে সেকোন 

এঁক্যই খুঁজিয়া পায় না। জীবনের যে প্যাটার্ণ সকলকে অনাহৃততাবে আপনার 
মধ্যে জড়াইয়1 ফেলিয়াছে, কমলাকান্ত তাহাকে স্বীকার করিতে পারে নাই। 

ইতিপূর্বে সমসাময়িক সামাজিক কাঠামো এবং ভাব-বিক্ষোভের আলোচনা 

প্রসঙ্গে আমর! দেখিয়াছি, বদ্ধিষু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহজ আত্মোপলন্ধির পথ 

অবরুদ্ধ হইতে চলিয়াছে। নিয়শ্রেণীর জীবনে নিদারুণ অনিশ্চয়তা দেখা 

দিয়াছে, আব, নবজাগ্রত বণিক শ্রেণীও শিক্পায়ণের পথে সহজ অভিব্যক্তি লাভ 

করিতেছিল না। জীবনের এই 'না-এর দিকে সর্বশ্রেণীর স্বার্থ একীভূত হইয়া 
গিয়াছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ই হোক, দরিজ্্ চাধীই হোক, আর বিত্বশালী 
বণিক শ্রেণীই হোক, জীবনের “না'-এর দিক সকলকে এক সঙ্গে জড়াইয়া 

ফেলিয়াছে। জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে নিদেকে অভিব্যক্ত দেখার এবং প্রতিঠিত 

১০ 
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করার প্রেরণা উদ্বেল হইয় উঠিয়াছে, কিন্তু, তাহার সার্থক ব্যঞ্জনার দ্বার রুদ্ধ। 

সামাজিক প্যাটার্ণ আত্মোপলন্ধির এই প্রেরণার অস্তিত্ব ক্রমাগত অন্বীকার 
করিয়৷ চলিয়াছে, আর এই অন্বীকারের বেদনা হইতেই কমলাকাস্তের হাহাকার; 
তাহার শুন্ঠতাবোধ কাব্যের মৃছনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 

কিন্তু জীবনের এই প্যাটার্ণকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করার জন্যও ব্যক্তি- 

মানস প্রস্তত ছিল না। সামাজিক সম্পর্ক রূপান্তরিত করিয়া নিজেকে প্রকাশ 
করার জন্তও ইহা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ভাব-বিক্ষোভের আলোচনায় 

ইতিপূর্বে আমরা এই চাঞ্চল্যের পরিচয় পাইয়াছি।$এই চাঞ্চল্যের তীব্রতা 
কত দৃর, তাহার স্বাক্ষরও কমলাকান্তের দগ্তরে রহিয়াছে। কমলাকাস্ত 

সুস্থিরভাবে ও সুসংহতরূপে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। বহু ভাব" 

বন্ধ কথা) বছ সমস্তা একমঙ্গে আসিয়া তাহার মনের কোণে ভীড় জমাইয়াছে।” 

সমস্ত ভাব একই সঙ্গে ব্যঞ্জনা লাভের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করিতেছে 

কমলাকাস্ত তাহাদিগকে সংধত করিতে পারিতেছে না। তাই কখনও অতি 

চাঞ্চল্যে তাহার মুখের কথ! জমাট বীধিয়া যাইতেছে, কখনও অনির্বাণ গতিতে 

একের পর এক প্রবাহিত হইতেছে । এই চাঞ্চলোর শ্লোতে যে রাজনৈতিক 

কার্যক্রম ও চিন্তার মধ্যে এঁক্য বা সঙ্গতি ছিল না, তাহাও আমরা দেখিরাছি। 
কর্ণ ও চিন্তাধারার জটিল আবর্তে কমলাকান্ত আপনাকে জড়িত করিতে বাধ্য 

হইয়াছে, এবং সত্যিকারের ভ্রষ্টার অনুভূতি ও দৃষ্টি লইয়া সে সমসাময়িক 
রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির সমালোচনা করিয়াছে ; এই কর্মনীতির শোচনীয় ব্যর্থতা 

তাহার মনে ধিক্কারের প্রতিধ্বনি জাগাইয়াছে। আর কল্পনার সুউচ্চ শিখরে 

দাড়াইয়! সে মানসচক্ষে এই শ্রীহীন দেশের শ্রীময় কল্যাণময় যুতি (আমার 
দুর্গোৎসব) অঙ্কিত করিয়া নিজেকে সাস্্বনা দিয়াছে। এক্ষেত্রেও, সম্ভবত 

'ন্িমচন্দ্রের অগোচবে, কমলাকাস্ত ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মের ভিত্তি রচনা 

'করিতেছিল; কারণ, পরবতীকালের জাতীয় মুক্তিআন্দোলনে কমলাকান্তের 
প্রভাব অনম্থীকার্য। এমনি ভাবেই বর্তমানের অধ্যাস ভবিষ্যতের বাস্তব 

উপলদ্ধিতে পরিণত হয়। 

কিন্তু তাহার সুতীব্র বেদনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দাম অকাজ্ষা, বলিষ্ঠ কর্মের 
উদ্দীপনা সত্বেও কমলাকান্তের মানদ-সংগঠন ঘেন পরাজয়ের চেতনায় সন্ুচিত। 

কলমাকাত্ত এই অন্ধকার পথে এই বলিয়া নিজেকে প্রবোধ দিতেছে, “রীতি 
সংসারে বর্ধবব্যাপিনী--ঈশ্বরই আরতি । প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার 
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সংগীত। অনস্ভকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুয্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মন্ু্য- 
জাতির প্রতি যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্ত সুখ চাই না।” (একা) 
যেখানে উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই, শ্রেণী-সংঘর্ষ নাই, সামাঙ্িক রাষ্ট্রিক 
শোষণ নাই, যেখানে সর্বপ্রকার বৈষম্য পরাজিত, এইরূপ সমাজে পারস্পরিক 
সম্প্রীতি সহজ শ্বাভাবিক অভিব্যক্তি দাত করিতে পারে। কিন্তু যেখানে 
বৈষম্যই নিয়ম, শোষণই শৃঙ্খলা, যেখানে অগ্রগমনের পথ অবরুদ্ধ, সেধানে বস 
নিরপেক্ষ সম্প্রীতির কল্পন! পরাজয়ী মনোভাবেরই পরিচায়ক। চন্দ্রশেখর'-এর 
আলোচনায় রামানন্দ ও চন্দ্রশেথরের জীবনচর্যায় আমরা যে নেতি-ধর্মী জীবন- 
প্যাটার্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, কমলাকান্তের সম্প্রীতি এই প্যাটার্ণেরই 
অবিচ্ছেদ্গ অঙ্গ । এই পরাজয়-চেতনা পরবর্তীকালে বক্কিমচন্দ্রকে ম্পরণভাবে 
অতীতের গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল। 

অবশ্ত এই আদর্শের পরোক্ষ ফলও উপেক্ষা করা যায় না। কেননা শুদ্ধ তত্র 
ক্ষেত্রেও পরার্থপরতার স্বীকৃতি, নিজের স্বার্থকে অপরের স্বার্থের মধ্যে প্রতিফলিত 

দেখার চেতন! মানুষের সংবেদনা ও সমবেদনার পরিধি বিস্তৃত করিয়া দেয়। 

মানুষ নিজের মধ্যে পরকে, অথবা পরের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পায়; আত্মাকে 
ছাড়িয়া বিষয়কে অবলম্বন করিতে শিখে । তাহার চেতনার সীমারেখা প্রসারিত 
হয় ; এবং ইতিহাসের অমোঘ বিকাশ ধারায় তাত্তিক চেতন প্রত্যক্ষ বাস্তব কর্ধে 

রূপায়িত হয়। আর এই নিয়মের প্রভাবেই মানুষ অতীতকে পুনরায় সৃষ্টি 
করিতে যাইয়! কার্যত ভবিষ্ণথকে আহ্বান জানায় । 

চার 

উত্তর-“কমলাকাস্ত+ পর্যায়ে অর্থাৎ বন্কিমচন্দ্রের শিক্প-কর্মের দ্বিতীয় পর্বের শেষ 
পাদেও তাহার মানস-দ্বন্দের সমাধান হয় নাই, অথবা কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তেও 

তিনি পৌছাইতে পারেন নাই । এই পর্যায়ের এক দিকে 'বজনী? এবং অপরদিকে 
'সাম্য” (বধিত “রাজসিংহ'কে এই পর্যায়তুক্ত করা সঙ্গত নয় ); মধ্যবর্তী 
'কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথম প্রান্তে মনের এবং দ্বিতীয় প্রান্তে চোখের অর্থাৎ 
বুদ্ধির প্রাধান্য $ যে সংকট ও সংঘাত বন্ধিম-মানসকে আলোড়িত করিতেছিল, 
তাহা নিজ নিজ পরিধির মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে মাত্র । বঞ্ষিম-মানসে এই 

দুই বিরোধী প্রবাহের মিলন তধন পর্যস্তও সংগঠিত হয় নাই। 
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কমলাকাতস্তের দণগ্তর(-এ যে মনোবেদনা, যে শুন্ততাবোধ, এবং যে আত্মধিকার 
রূপ পাইয়াছে তাহার বেশ িজনী'-তেও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে আসিয়া 

পড়িয়াছে। অমরনাথ স্বীয় আত্মকাহিনীতে বলিতেছে, 'আর এক প্রকারে 
লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে , 

হয় “বকাবকি লেখালেখি ।* সোসাইটি, ক্লব, এসোসিয়েশন) সভা, সমাজ, বক্তৃতা) 
রিজলিউশ্তন, আত্দেন নিবেদন, সমবেদন,- আমি তাহাতে নহি। আমি একদা 

কোন বন্ধুকে একটি মহাসভার এন্ূপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া! জিজ্ঞাসা 
করিলাম যে, কি পড়িতেছ? তিনি বলিলেন) “এমন কিছু না, কেবল কানা 

ফকির তিক মাঙ্গে। এ সকল আমার ক্ষুন্ত বুদ্ধিতে তাই কেবল “কানা ফকির 

ভিক মাঙ্গে রে বাব11১,...*সুতরাং এ বঙ্গ সমাজে আমার কোন কার্য নাই। 
এখানে আমি কেহ নহি- আমি কোথাও নহি । আমি, আমি, এই পর্য্যস্ত) 

আর কিছু নহি।” (রজনী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; পৃ৩২-৩৫) জীবনে 

সংকট কতদুর ঘনাইয়া উঠিয়াছে, এবং সামগ্রিকতাবে সমাজের সহিত ব্যক্তি- 
মনের বিরোধ কতথানি তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা অমরনাথের এই 
অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তি প্রমাণ করিতেছে । সামাজিক পটভূমিতে 

অমরনাথের চরিত্রও এই আশাহীন নিঃসঙ্গতা এবং “কাম্য বন্তর অভাব" ও 

হাহাকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ; জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্পর্ক 

তাহার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে নাই; এমন কি, তাহার এই শূন্যতায় 
সাম্বনার প্রলেপ দেওয়ার মত সঞ্চয়ও তাহার কিছুই ছিল না। প্রথম 

বয়সের বিচ্যুতির অপরাধে সারা জীবন সে প্রায়শ্চিত্ত করিল, কিন্তু মনের স্থেরয 
ও শান্তি সে ফিরিয়া পাইল না; তাহার ঘর বাঁধা হইল না। সম্ভবত, 

বন্ধিমচন্দ্র অমরনাথকে অবলম্বন করিয়া! সমসাময়িক পাঠকসমাজকে নীতিশান্ত্রের 

ব্যবস্থাপত্র হইতে শিক্ষালাভ করিবার সংকেত করিয়াছেন । 

কিন্তু অমরনাথকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইলেও)শিল্পী রজনীর ভাগ্যবিধাতা- 

রূপে তাহাকে যেভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহা বাস্তব সম্তাব্তার সকল সামা 

অতিক্রম করিয়াছে । অমরনাথের সংগ্রাম এবং মনোবেদনার বাস্তব উৎদ 
রহিয়াছে; প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্ক হইতেই তাহার উত্তব। কিন্তু রজনীর 

পুরস্কার অলৌকিক উপায়ে শচীন্ত্রনাথের হ্বদদয়ে রজনী-প্রেম সঞ্চার ও 
্রন্থশেষে রজনীর দৃষ্টিলাভ প্রত্যক্ষ সামাজিক পরিবেশ হইতে অন্ধুরিত হয় 
নাই। মানু রজনী অথবা মানুষ শচীন্দ্রনাথ পরস্পরকে স্থষ্টি করিয়া নৃতন 
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সম্পর্ক স্থাপন করে নাই; দৈববলে তাহা সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষেত্রেও 

মানব-সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং অতিপ্রারুত্তের বিজয় ঘোষিত হইয়াছে। 

সেজন্যই অমরনাথের দুঃখ, তাহার সংগ্রাম সত্য, কিন্তু রজনীর পুরস্কারকে সত্য 

বলিয়া স্বীকার করিতে মন বিভ্রোহ করে : এখানে মানবিক সম্পর্ককে তাহার 

সত্য মর্যাদায় চিত্রিত করা হয় নাই। কারণ, প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ারই 

আত্মগত এবং বিষয়গত দিক থাকে । আত্মগত দিকে তাহার অধ্যাস বা 

11)79102, বিষয়গত দিকে তাহার বস্ত-সংকেত। রজনীর পুরস্কার লাত ক্রিয়ার 

যে সংকেত তাহার সাক্ষাৎ বন্ত জগতে পাওয়া অসম্ভব। রজনীর মধ্যে তিনি 

যেপরিবর্তন আনিয়াছেন, তাহা কি সমাজ-সম্পর্ক কি শারীরবৃত্ত কোন দিক্ 

থেকেই সমর্থনযোগ্য অথবা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই ইহার নূল্য অকিঞ্চিংকর। 

আর বন্তজগতের সম্পর্কহীন বলিয়াই ইহা সত্যের মর্ধাদা দাবী করিতে 

পারে না । 

প্রকৃতপক্ষে, বঞ্ষিম-মানসের সংকট তখনও মীমাংপিত হয় নাই। তাহার 

মনের দৃষ্টি ও চোখের দৃষ্টি পারস্পরিক সামঞ্জন্ত বিধান .করিতে পারে নাই। 

চোখ দিয়া তিনি দেখিয়াছেন রজনী, অমরনাথ, লবঙ্গলতিকা ও শচীন্দ্রনাথের 

মনকে ? তাই তাহাদের মানস-ছন্দ্, চিন্তার অভিঘাত এবং ভাবজগতের স্ক্ 

বর্ণনা তাহাদের মনোজগতকে আমাদের সন্মুখে তুলিয়৷ ধরিয়াছে। কিন্তু তিনি 

মন দিয়া চিত্রিত করিয়াছেন রজনীর সৌতাগ্যকে। তাই, বন্তজগতকে 

অতিক্রম করিয়া তিনি অপ্রারুতের সাহায্য লইতে কুষ্ঠিত হন নাই। বাস্তব 

বিশ্লেষণকে অতিপ্রাকুতের তাব-তবঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। 

তাহাতে মন পরিতৃপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চোখের দৃষ্টিকে অন্ায়তাবে খর্ব 

করা হইয়াছে । বোধ করি, শিল্পী হিসাবে তাহার ব্যর্থত। এখানেই চরম । 

('কুষ্ণকান্তের উইল'-এ (১৮৭৮ ) বঙ্কিমচন্দ্র চোখের দৃষ্টি অর্থাৎ বি্োষণ- 

ধর্মী মনন সুউচ্চ মার্গে পৌছায় । শিল্পী নিফলক্করূপে নিজেকে সমসাময়িক 

সামাজিক পটভূমিতে প্রতিঠিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে তাহার পাত্রপান্রীন 

কার্ধকলাপ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার্দের ভাবানুভূতির স্বত্র আবিষ্কার ও 

বিশ্লেষণ করিয়াছেন; এবং এই উপন্যাসে তিনি এতথানি বিষয়গত সাফল্য 

অর্জন করিয়াছেন, ঘটনা পারম্পর্ষের শৃঙ্খল এমনতাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন ফে, 

ইতিপূর্বে 'বিষবৃক্ষ'-এও তাহা সম্ভব হয় নাই। প্রতি ধাপে ধাপে এই কাহিনী 

নিজেকে রচনা করিয়া চলিয়াছে, ঘটন। ঘটনাস্তরে পরিণত হইয়াছে, কোথাও 
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ইহা স্তব্ধ জ্ইয়া দাঁড়াইয়া অতিপ্রাককতের আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে 

নাই। ক্কুষ্ককান্তের উইল'-এ বাস্তব মানবিক সম্পর্ক পাত্রপাত্রীর জীবন 

নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে) বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে, এক অধ্যায় হইতে অতি স্বাভাবিক 

ভাবে আর এক অধ্যায়ে টানিয়া লইয়! গিয়াছে; মাঝপথে বিশ্রাম গ্রহণের 

অবকাশ তাহাদের ছিল না। এখানকার সবই আমাদের মনের বাইবে। 

আমাদের চোখের সম্মুখে সংগঠিত হইতেছে? ইহা কালে বিস্তৃত, “কমলাকাস্তের 

দপ্তর-এর মত ইহা কালের উধ্বে নয়। সময়ের আনুপূর্ব এখানে নিখুত; 
অর্থাৎ ওপন্তাসিক হিসাবে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক আবির্ভাব । বি্ীও? 

সহিত ছুই একটি বিষয়ের তুলনামূলক বিচার করিলেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর 

শ্রেষ্ঠতা'র নি£সন্দেহ স্বাক্ষর মিলিবে। নেনে হূধ্যমুখীর ন্যায় 'কুষ্ণকান্তের 

উইল"-এর ভ্রমর নিক্কিয়তাবে তাহার ভাঁংগ্যর রূপান্তর লক্ষ্য করিয়া অপমানে, 

লাঞ্ছনায় কীর্দিয়া ওঠে নাই। ঘটনাল্োতকে নিজস্ব কর্ম দ্বারা অংশত প্রভাবিত 

করিয়াছে ; গোবিন্দলালের প্রতি তাহার অকারণ অভিমান ও ভিত্তিহীন 

সন্দেহ কাহিনীকে অদ্ভুততাবে তরঙ্গায়িত করিয়াছে ; “বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দ-নাগ্রেন্্ 

সম্পর্ক অপেক্ষাও এখানকার রোহিণী-গোবিদ্দলাল সম্পর্ক, তাহাদের পারস্পরিক 

অন্রাগের সঞ্চার, বিকাশ ও পরিণতি অত্যন্ত স্ুক্সমভাবে এবং সময়ের আন্ুপুব 

অনুসরণ করিয়! বিশ্লেষিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া, ঘটনার বিবর্তনের প্রত্যক্ষ 

অংশীদার ছাড়াও পৃথক জগৎ রহিয়াছে, তাহাদের মনোজগৎ ছাড়া যে 

বহির্জাগক্তিক পরিবেশ রহিয়াছে, তাহার কথাও শিল্পী বিস্বৃত হন নাই। 

পান্্রপাত্রীর ম্বানস সংগঠন-নিরপেক্ষ আন্দোলনও যে প্রতোকটি চবিব্রকে 

প্রতিনিয়ত বিক্ষুব্ধ করিতেছে, এবং কাহিনী ও তাহাদের নিজ নিজ জীবনকে 

পরিণতির দিকে ক্রমশঃ ঠেলিয়া৷ দিতেছে তাহাও চমৎকার-রূপে সম্লিবিষ্ 

হইয়াছে। বাস্তব পরিবেশ এবং উপন্যাসের পাত্রপাত্রী প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম 

ও ভাব দ্বারা উপন্ঠাসের গতি নিরূপণ করিয়াছে । খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যেক্কে 

এই বিশেষ অখণ্ডকে গড়িয়া তুলিয়াছে। 

কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক সুক্মদ্শিতাও তাহার মনকে অর্থাৎ সনাতন নীতিধর্ম- 

€বাঁধকে জয় করিতে পারে নাই। নৈতিক তত্ব প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য 

অথবা উপন্তাসকে বাহন করিয়া ধর্মে উপনীত হইবার জন্য তিনি রচনায় প্রবৃতত 

হুইয়াছিলেন; রোহিণী চরিত্রের পরিণতিই তাহার সাক্ষ্য । 'ধবার্শন'-এ প্রকাশ 

কালে এবং 'কুষ্ককান্তের উইল'-এর প্রথম সংস্করণে রোহিবীকে অর্থলোলুপ, 
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কামাতুর, হীনচেতারূপে চিত্রিত করা হইয়াছিল ।(৪১) “সে আড়ি পাতিয়া কথা 
গুনে, অর্থলোতে জাল উইল বদল করিতে নিজে উপযাচিকা হইয়া হরলালগের 
সহিত সাক্ষাৎ করে।নিলজ্জার মত শ্লোক আওড়ায়, চিরদিন ছুষ্র্শরতা দুবৃ্তার স্ায় 
আগে টাকা লইতে চায়, শেষে হরলালকে রান্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎ করিতে 

বলে ।”-.---'বঙ্গদর্শনে রোহিণী-চরিজ্র বর্ণনা! প্রসঙ্গে বন্কিম লিখিয়াছিলেন,«-..**- 

নিষ্জল একাদ্বশী করিত না ; পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও 

খাইত। যখন পাড়ায় বিধবা-বিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, 

“পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি 1৮৪২) এইরূপ চরিত্রকে ভিত্তি 
করিয়া নৈতিক তত প্রতিষ্ঠা করিলে তাহা সঙ্গত ও কুচিসন্মত হইবে না. অথবা 

শিরনৃষ্টিতে ইহা কদর্য দেখাইবে, এই ভাবিয়াই সম্ভবত পরবর্তী সংস্করণে রোহিণী- 
চরিত্র রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু রূপান্তরিত হইলেও বঙ্ষিমচন্দ্রের 

প্রকৃত উদ্দেশ্ত কোনক্রমেই খর্ব করা হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও দ্বয়ং ,বজদর্শনে। 

লিধিয়াছিলেন,...অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, “রোহিণীকে 

মারিলেন কেন? অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, "আমার ঘাট 

হইয়াছে ।” কাব্যগ্রন্থ মনুষ্তজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, একথা 

যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্ৃত হইয়! কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে 

নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধিত হইব ।”(৪৩) 

সংশোধিত রোহিণী লোভীও নয়, দুশ্চিবিত্রাও নয়; হরলালের প্রতি তাহার 

স্বাতাবিক কৃতজ্ঞতার চেতনাই তাহাকে কৃষ্ণকান্তের উইল চুরি করিতে প্রবুদ্ধ 

করিয়াছিল, এবং অন্যান্য সাম[জিক স্ত্রীপুরুষের ন্তায় সে-ও বাস্তব পরিবেশের 

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাস্তব সম্পর্ককে নৃতনতাবে রূপায়িত করিয়া নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করার কার্ষে ব্যাপূত ছিল। গোবিদ্দলালের সহিত তাহার সম্পর্ক 

সম্পূর্ণ মানবিক ; তাহার ছুঃখ-তাপ-সহা৷ জীষনের প্রতি গোবিশ্দলালের অযাচিত 
সমবেদনা, উইল চুরির জন্য তাহার অনুশোচনা এবং সর্বোপরি বারুণী পুক্ষরিণীতে 
গোবিন্দলাল কতৃকি রোহিণীর জীবন রক্ষার ভিতর দিয়া নূতন রোহিণীর জন্ম 

হইতেছিল, এবং সম্পূর্ণ মানবিক সম্পর্ক দ্বারা সে নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

(৪১) এ সম্পর্কে শচীশচন্ত্র চট্টোপাধাস্বের 'বন্ধিম জীবনী'তে বিস্তুত আলোচনা আছে। 

পৃ, ৩১৩-৩২২ স্্রষ্ব্য 
(৪২) এ; পৃ, ১১৫ 

(৪৩) এ; পৃ, ৩২৩ 
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পরিবেশকেও মনোজগতের আলোকে নূতন করিয়া সুষ্টি করিয়া চলিয়াছিল। 

পক্ষান্তরে, এইসব কর্মের ভিতর দিয়া নৃতন গোবিদ্দলালেরও আবির্ভাব 

হইতেছিল ; প্রথমত অবচেতন মনে, পরে অর্থাৎ ভ্রমরের অভিমান ও সনোহ 

প্রকান্ে ঘোষিত হওয়ার পর সচেতনভাবেই সেনিছেকে এবং রোহিণীকে সৃষ্টি 

করিয়া চলিয়াছিল। তাহাদের পারস্পরিক স্ষ্র-কর্মের সহিত বহির্জগতের 

আন্দোলন সংযুক্ত হইয়! এই হৃষ্টি-কর্মের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। 

কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল কার্যত রোহিণী ও গোবিদ্দলালকে পরস্পরের সান্নিধ্যে 

টানিয়া আনে। এই সম্পর্ক রচনায় তাহাদের পারস্পরিক আত্মগত হৃদয়াবেগের 

অবদান যতখানি, পরিবেশের অব্দানও তাহা অপেক্ষা কম নয়। কষ্ণকান্তের 

শেষ উইল ছাড়াও ভ্রমরের অতিমান, পাড়া-প্রতিবেশীর কদর্য ইঙ্গিত. ইত্যাদির 

অবদানও কম নয়। প্রতাক্ষ নায়ক-নায়িকার কর্মের সহিত পরিবেশের 

আন্দোলন সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এই সম্পর্ক বাস্তব এবং সত্য; মানুষের 

সহিত মানুষের, এনং মানুষের সহিত প্রতিবেশের ঘাতপ্রতিঘাতের প্রক্রিয়ায় 

ইহা! বিকাশ লাভ করিয়াছে। রোহিণী প্রচলিত সমাজ-সম্পর্কের উপর স্বীয় 

ইচ্ছা প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রত্যক্ষকে আপন কল্পনা অনুযায়ী রূপাপ্িত কথার জন্য, এক 

দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা করিয়াছিল, এবং ঘটনার পাবম্পর্য তাহার এই 

গ্রামে তাহাকে সাহায্য কবিয়াছে, এবং ইহাকে সার্থক পরিণতির পথে লইয়া 

গিয়াছে । মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ হইতে এই অভিযানকে প্রতিরোধ 

করার কোন প্রশ্নই উঠে না। 

কিন্তু শিল্পী প্রচলিত সমাজ-ধর্মের সম্পর্ক হইতে ইহাকে প্রতিরোধ করার 

প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবিয়াছেন। তাই উপলব্ধির প্রথম যামেই তিনি 

উপন্টাসের বাক ফিরাইলেন। বছদ্দিনের অজানা গহ্বরে থাকিয়া যে হৃদয়াবেগ 

অদ্থুবিত হইয়াছিল এবং অতি সন্তর্পণে ও সংগোপনে যাহা নিজেকে প্রকাশ 

করিয়াছে, তাহা নিমিষে স্তিমিত হইয়া গেল। প্রেম পরিতাপে পরিণত হইল । 

এই পরিণতি এতই আকন্মিক, এতই অপ্রত্যাশিত যে,যে বৈজ্ঞানিক সুম্ম্দশিতা 

এ পর্যন্ত উপন্যাসকে গতিশীল করিয়া রাখিয়াছে, তাহ! অকম্মাৎ নিঃসক্কেচে 

আত্মগোপন করিতে বাধ্য হব । বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতার পরিবর্তে অকল্মাৎ 

উপন্যাসের গতিকে প্রতিরোধ করা হয়। কারণ, ততক্ষণে উপন্যাস পরিসমাপ্ত 

হইয়াছে, শিল্পীর দায়িত্বও শেষ হইয়াছে, এবং নীতিবিদেদের তত প্রমাণ-পর্ব 

আবন্ত হইয়াছে 
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বঙ্কিম-স্বীকৃত নৈত্তিক তত্তের বিচারে রোহিণীর অপরাধ, সে সামাজিক ধর্ম- 

নীতির বিরদ্ধাচরণ করিয়াছে ; বিধবা হইয়াও দে নৃতন করিয়া নৃতন মানুষকে 
ভালবাসিয়াছে। অর্থাৎ (বিষবৃক্ষ'-এর আলোচমাকালে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে 

বক্ষিমচজ্দ্রের যে উক্তি উদ্ধত হুইয়াছে, তাহার মানদণ্ডে হয় সে তাহার বিবাহিত 

স্বামীকে জীবিতাবস্থায় আস্তরিক ভালবাসে নাই, নয়তো স্বামীর প্রতি তাহার 
ভালবাসা অকুত্রিম সত্য হইয়া থাকিলে গোবিন্দলালের প্রতি তাহার অনুরাগ 

সত্য নয়, ইহা কাম-তৃষ্ণা মাত্র ; আর কাম-তৃষ্ণ1! বলিয়াই ইহা ভালবাসার সত্য 
মর্যাদা পাইতে পারে না । যে কোন দৃষ্টিমার্গ হইতেই বিচার করা হউক না কেন, 
রোহিণী দ্বিচারিণী। সে মানবিক সম্পর্ককে অতিক্রম করিয়া. অনুভূতির উৎস 

কেন্দ্রকে বিশ্তক্ক করিয়' নিজের জীবনে ধর্ম-সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে নাই। 

সুতরাং সমাজ-ধর্মের নিকট এবং সমাজ-ধর্মের ধারক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সে 

সহানুভূতিশীল মনোযোগ ও বিচার আশা করিতে পারে না। কুন্দ-নগেন্্ 

সম্পর্কের মত, এক্ষেত্রেও বঙ্ষিমচন্র রোহিণী-গোবিন্দলাল সম্পর্ককে মানবিক 

সম্পর্কের পরিপেক্ষিতে বিচার করিতে পারেন নাই, ধর্ম-সম্পর্কের অনুশাসন ছারা 

বিচার করিয়াছেন। আর অপরাধ শুধু রোহিণীর একার নয়, গোবিদ্দলালেরও । 

গোবিন্দলালের অধঃপতন সম্পর্কে “বগদর্শন' এ বন্কিমচন্দ্রের মন্তব্য ছিল, 
«গোবিন্দলালের'-....মনে মনে বিশ্বাস, সংপথে থাকা! ভ্রমরের জন্য, তাহার 

আপনার জন্য নহে। ধর্ধ পরের সুখের জনা, আপনার চিত্তের নির্মলতার সাধন 

জন্য নহে। ধন্ীচরণ ধর্মের জন্য নহে) ইহা ভয়ানক ভ্রাস্তি। যে পধিত্রতার 

জন্য পনিত্র হইতে চাহে না) অন্য কোন কারণে পবিত্র, সে বস্ততঃ পবিত্র নহে। 

তাহাতে আর পাপিষ্ঠে ড় অধিক তফাৎ নই। এই ভ্রমেই গোবিন্বলালের 

অধঃপতন হইল ।”(৪8) কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এ গোবিন্দলালের চরিত্রে এই দুর্বলতা 

আরোপ করিলেও পরবতীকালে বক্ষিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে অন্তত মানবিক সম্পর্ক 
দ্বারা বিচার করার মত উদারতা দেখাইয়াছিলেন। প্রথম তিন সংস্করণে গোবিম্দলাল 

ভ্রমরের মৃত্যুর পর আত্মহত্যা করিয়াছিল; আত্মহত্যার মধ্য দিয়া তাহার সুতীব্র 

বেদনা ও দুঃখবোধই অতিব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ সংস্করণের (€ ১৮৯২) 

গোবিন্দলাল অতি-মানবে পরিণত হয়। শান্তি ও মোক্ষ লাভের আশায় 
ভগবানের আরাধনায় সে দেশে দেশে, পথে পথে থুরিয়া বেড়াইতেছে। বঙ্ষিমচন্তর 

নিজেও এই সময়ে সমত্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভগবৎ উপাসনায় নিমগ্ন 
(88) “বন্ধিম জীবনী'--শচীশচন্ত্র চটোপাধ্যায় ; পৃ, ৩৭১--২২ 



৯৮ বঞ্কিম-মানস 

ছিলেন। চতুর্ধ সংস্করণের গোবিন্দলাল বলিতেছে, “ভগবৎ পার্দপন্পে মনঃস্থাপন 
ভিন্ন শাস্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি--তিনিই 
আমার ভ্রমর-ত্রমরাধিক ভ্রমর।৮ কিন্তু উপন্যামের পরিণতিকে ধর্মগ্রচাবের 
উদ্দেশ্ত অনুযায়ী পরিবত্তিত করা হইলেও বাস্তব মানবিক সম্পর্ক যে গোবিন্দলালকে 
সষ্টি করিয়াছিল, তাহার মৃত্যু বন্ধিমচন্দ্র রোধ করিতে পারেন নাই। ভ্রাম্যমান 
থে নূতন গোবিন্দলালের সহিত আমরা পরিচিত হই, সে সুখছুঃখানুভূতির 
অতীত, সামাজিক সম্পর্কের উধ্র্বে। এখানেও বক্ষিমচন্দ্র মানবিক সম্পর্কের 
পরিবর্তে ধর্ম-ম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন । বাস্তব সম্পর্ক দ্বারা গোবিন্দলালের জীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত করার সকল সম্ভাবনা অন্তহিত হওয়ায় শিল্পী তাহাকে এক কৃত্রিম 
জগতে প্রতিঠিত করিয়াছেন। এই জগৎ কৃত্রিম, কেননা তাহা মানবিক গুণ 
বজিত। ক্রিয়াশীল, গতিশীল বস্থজগৎকে সে আর স্থষ্টি করিতে পারিবে না। 
অথবা, তাহার প্রভাবে নিজেকেও আর সৃষ্টি করিতে পারিবে না! কোনরূপ 
বাস্তব বন্ধনই তাহার নাই; সে তাহার উতের্বে। অথচ মন যখন তাহার স্ৃষ্টির 
ধর্ম হারায়) বাহা-সম্পর্কের চেতনা যখন তাহার লুপ্ত হয়, ৰার্ধত তখনই তাহার 
মৃত্যু । শুদ্ধ তত্র মধ্যে যে বাচা তাহা বাচা নয়; কেন না, মনুষ্-সম্পর্ক দ্বারা 
এই বাচার পরিমাণ কোন কালেই সম্ভব হইবে না। আর যাহা দ্বারা এই 
পৃথিবীতে ও সমাজে সত্যের পরিমাপ করা হয়, তাহা দ্বারা ইহার পরিমাপ 
সম্ভব নয় বলিয়াই তাহ কৃত্রিম। 

এভাবে বাঁ্কমচন্দ্রের মন তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উপর জয়ী হয়। কিন্তু 
উপন্তাসের পরিণতি প্রচার ধর্মমূলক হইলেও এবং শষ্টার উদদেশ্তের সহিত ইহার 
পূর্ণ সঙ্গতি থাকিলেও, এই আকস্মিক পরিণতি তাহার কলা কৌঁশলকে নিন্দিত 
করিয়াছে। প্রসাদপুরের প্রমোদকঙ্গ পার্যস্ত ইহা একরূপ, আর রোহিণীর 
মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব মুহ্ত্ত হইতে ইহা মন্পূর্ণ অন্যরূপ। প্রথম পর্যায়ে আছে 
শিল্পীর চোখ, তাহার অপূর্ব বিশ্লেষণ শক্তি, পরিমিতি বোধ, সংঘত ভাব-বিস্তাস 
ও বুদ্ধির প্রভা ; আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে তীহার মন, যা৷ বুদ্ধিকে অগ্রাহ 
করিয়া অবুঝভাবে কথা বলিতে ব্যগ্র, যা পাঠককে দে কথা বুঝাইবার জন্যও 
উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি করিতে কুষ্টিত, ঘা সামাজিক নীতিধর্মের মূল্য যাচাই 
ন! করিয়াই মানুষকে ইহার নিকট নতি স্বীকার করিতে বলে, এবং যা সমাজ- 
ধর্মের বিরোধিতার তয়্াবহ পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করিতে ব্যস্ত। 
কিন্তু ্বীকার করিতেই হইবে, এক্ষেত্রে মনের উপলদ্ধি চোখের দৃষ্টির নিকট 
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পরাজিত হইয়াছে । তাই, এই অতফ্কিত পরিণতিতে পাঠকের মন আহত 

হয়, তাহার রসবোধ পরিতৃপ্ত হয় না। আর একথাও স্বীকার্ধ, বঞ্চিমন্দ্রের 

মানস-দ্স্ব অর্থাৎ চোখের দৃষ্টির সহিত মনের দৃষ্টির বিরোধের মীমাংসা! বা 
সমাধান তথনও হয় নাই; বিশেষ ক্ষণে এক পক্ষ আরেক পক্ষের উপর 

প্রাধান্য অর্জন করিতেছে, এবং পরক্ষণেই আবার পরাজিত হইতেছে । 
চক্রাকারে এই ঘন্দের আবর্তন চলিয়াছে। 

কিন্ত সমাজ পরিবেশের বিরুদ্ধে রোহিণীর সংগ্রাম বাস্তব ও সত্য। সমাজ 
দেহের চাপে যে শক্তি সপ্িৎ হারাইয়া৷ ফেলিয়া ছিল, তাহা যে পুনরায় জাগিয়া 

উঠিতেছে এবং সমাজ দ্বেহের চাপ যে উত্তরোত্তর হাস পাইয়া আসিতেছে, 

রোহিণীর সংগ্রামের ভিতর দ্বিয়া তাহা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবহারিক 
জীবনেও আমরা এই চেতনার আশ্চর্য শক্তি ও সংহতির পরিচয় পাইয়াছি। 
এই জাগরণ ও প্রতিবাদ সামাজিক ছুর্নীতির বিরুদ্ধে, তোদবুদ্ধির বিরুদ্ধে, 

অন্যায় সমাজ সম্পর্কের বিরুদ্ধে। অস্বীকৃত ও উপেক্ষিতের বেদনা ইহাতে 

সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এই জাগরণের অভিব্যক্তি সতেজ ও স্রব। প্রথম 

প্রকাশেই ইহ! আত্মবিশ্বাসে প্রাণবন্ত এবং ছুঃসাহনিকতায় ছুরস্ত। জীবনের 
সংকট যেমন সতা, তাহাকে জয় করার প্রতিজ্ঞাও তেমনি সত্য, আর এই 

সুই শক্তির ঘাত-প্রতিধাতে অলক্ষ্যে ইতিহাস নিজেকে স্থ্টি করিয়া চলিয়াছে। 

ইহাও উল্লেখযোগ্য, রোহিণীর আত্মোপলব্ধির জন্য জীবনের যে নৃতন প্যাটার্ণ 
কাম্য, সে প্যাটার্ণ বাস্তব সংগ্রামের অংশীর্দার বঙ্কিমচন্দ্রের কামা নহে; তাই 
রোহিণীকে তিনি শুধু অস্বীকারই করিতে পারেন । 

কিন্ত মন তাহার গতিরোধ করিয়! ফাড়াইলেও চোখ তাহাকে বছদুর 

অগ্রসর করিয়! দ্বিয়াছিলা। তাহার নিরুণ যুক্তিবাদ, তাহার সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক 

তত্বান্ুসন্ধিৎসা গোপনে তাহাকে মনের সংস্কারের উধ্র্ব উঠিবার অনুপ্রেরণা 
দ্বতেছিল, এবং তাহাই 'দাম্য' (১৮৮*) এই “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং 

পরাধীনতা” বজদেশের কৃষক” “বাংলার ইতিহাস? ইত্যাদি প্রবন্ধে বিভ্বোহের 

রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তিনি বলিতেছেন, “সমাজের 'উন্নতিরোধ 

বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার 

প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের 

আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ” (সাম্য); এনুবিজ্ঞ লেখক বাবু 
তারাপ্রসাদ চট্রোপ্রাধ্যায় বেঙ্গল ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই 
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'লিখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।..* 

অনেকেই বলিবেন ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে 

সাদৃশ্ত কল্পনা স্ুকল্পনা নহে; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃত্রপীড়ক হইলেও 
শ্বজাতি-ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা 
করে যে, যে গীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্নজাতির পীড়ন, 

উভয়ই সমান” ; (ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ; বিবিধ প্রবন্ধ, সাহিত্য 

পরিষৎ সংস্করণ ; পুঃ ১.) “মাইন আছে--সে আইনে অপরাধী জমীদ্দার 

দণ্ডনীয় হয় না কেন? আদালত আছে--সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী 

কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল ছূর্বলই দণ্ডিত 

হইল, যাহা! বলবানের পক্ষে থাটিল না--সে আইন, আইন কিসে ?.. আমরা ষে 

সভ্য হইতেছি, দিন দিন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয় । 

আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন তাল আইন 

আসিয়াছে । জাহাজে আমদানী হইয়া টাপালের ঘাটে ঢালাই হইয়া, 

কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। 
তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক 
ব্যবসায়ের স্থষ্টি হইয়াছে 1...আমর! বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদ্ারের 

সহিত ন! হইয়! প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দোষ 
হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে ।” 

(বঙ্গ দেশের কৃষক, এ ; পু, ২৬৮-৯১ ২৭*-১) ২৭৩) এইরূপ বিদ্রোহাত্মক কথা 

তৎকালীন সমাজে আর কেহ বলে নাই। যুক্তিবাদের নির্মোহ আঘাতে 

বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী শাসন ও স্বদেশী শোষকের স্বরূপ, তথাকথিত জনকল্যাণ- 

বাগীশদের আচরণের ফীকিটুকু এবং চিন্তাধারার জড়ত৷ উদঘাটিত করিতেছিলেন 

এবং এই বিস্ফোরণে প্রচলিত সমাজ-সম্পর্ক শিহরিয়া উঠিয়াছিল। 

পক্ষান্তরে, এই বিদ্রোহের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-দ্বশ্বেরও মীমাংসা 

হইতেছিল। পূর্ধে আলোচিত হ ইয়াছে, বঙ্ষিমচন্দ্রের সমকালীন মানুষের হৃদয় 
যতখানি ছুলিয়াছিল, . বুদ্ধিবৃত্তি ততখানি আন্দোলিত হয় নাই ; বঙ্িমচন্দ্রের 
মানসিক আলোডনও তাহার বুদ্ধি-বৈকল্যকে সহজেই ছাপাইয়৷ যাইত। সুতরাং 

বিস্ত্োহের তরঙ্জাঘাত চিত্ত-রাজ্যেই লাগিয়াছিল বেশী। কিন্তু বুদ্ধির সংযত 

জিজ্ঞাসার সহিত চিত্ত-বিক্ষোতের মিলন এতকাল সম্ভবপর হয় নাই। তাই 
বন্ধিম-মানস আত্ম-বিদ্রোহে চ্ষুৰ ছিল। এইবার বুদ্ধির অবিসম্বাদিত প্রাধান্তের 
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অন্তরালে সংঙ্গোপনে এই মিলন সংগঠিত হয়। কিন্তু চিত্ত-ক্ষোতের প্রাব্ঙ্যের 
দরুণ ইহার ভিত্বিমূল নু হয় নাই। তিনি চোখের দৃষ্টিকে মনের দৃষ্টি ছারা 
খণ্ডিত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সমকালীন মানুষের চিন্তা- 

বিভ্রমের মধ্যেই সামাজিক দুর্নীতির মূল নিহিত বহিয়্াছে। চিন্তার এই আচ্ছর্নতা 
বিদুরিত হইলেই সামািক ন্যায়বিচার বোধ এবং কল্যাণের প্রতিষ্ঠা সহজ 
হইবে। এই সমন্বয়ে মনকে সংশোধিত এবং বুদ্ধিকে খর্ব করিতে হইল। 
সনাতন সামাজিক ধর্মবোধ, ধারণা কল্পনা, সামাজিক ন্যায়বিচার আদর্শের মধ্যে 
যতখানি গ্রহণ করিয়া নব আদর্শের সহিত তাহার সামঞ্রন্ত বিধান সম্ভব হইবে, 
ততখানি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ অগ্রাহা কর! হইল, এবং নৃতন যুক্তিবাদী 
আদর্শকেও খণ্ডিত আকারে গ্রহণ করা হইল। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সামপ্র্য 
বিধানের ভিত্তি । এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক বঙ্ষিমচন্দ্র বলিতেছেন, “বীহারা 

জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা ভাহাদিগের বিরোধী । জমীদারদের 

দ্বারা অনেক সংকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইতেছে ।--.এই সম্প্রদ্দায়তুক্ত কোন কোন 

লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই 

কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগেরই হাতে । যদি কোন পরিবারে পাঁচভাই 
থাকে, তাহার মধ্যে ছুইভাই দুশ্রিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চবি্র 
ভরাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধন জন্য যত্বু করেন। জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি 

আমাদের বক্তব্য 'এই যে, তাহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার 
জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না-- 

জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ” সাম্য ) “শিক্ষকের লিখিত আদর্শ 
দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। 

বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা ;” 

( অনুকরণ ; বিবিধ প্রবন্ধ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পু ৭৫) এক্রিদেবের 

অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে 

হইবে থে মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্টধর্্মাপেক্ষা হিন্দু- 
দ্িগের এই ভ্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসম্মত এবং নৈসগিক। ত্রিদেবোপাসনা 

বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে” (ক্রিদ্েব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি 

বলে, & পৃঃ ২২০), ইতাদি। 
এই সমন্বয় সংস্থাপিত হওয়ায় বক্ষিম-মানসের সর্বপ্রকার ঘন্দের চিরতরে 

সমাধান হইয়া যায়। বুদ্ধির বসায়নাগারে মনের আচ্ছন্নতাঁকে কোন্ মাত্রায় 
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কিতাবে সংশোধিত করিতে হুইবে, 'দাম্য'-এর বিদ্রোহ ও শাস্তির ভিতর 

দিয়া সেই শিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের হইয়াছে । ইহার পর মনের অনাবিল অতিপ্রকাশ 

ও স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠায় আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমন্বয়ের 

আলোকে অতীতকে সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইলেন। তৃতীয় পবের উপন্যাস 

ও প্রবন্ধের মাধ্যমে সেই প্রচারের অভিযান । এই পর্ধের বন্ধিম-মানসও তাই 

শাস্ত, সমাহিত এবং শক্তিতৃপ্ত। এই পর্যায়ে কেন তিনি সাম্যের আদর্শ বর্জন 
করিয়াছিলেন) তাহাও উপলব্ধি কর! কঠিন নয় |(8৫) 

(8৫) 'বজ্গদেশের কৃষক'-এর ভূমিকাক়্ (বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ, ২৩৪) বন্ধিমচক্র “সাম্য 
“বিলুপ্ত' করার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । এবং হায় সম-সামক়্িক লেখক প্রীশচন্দ্র মভুমদ্ার 

লিখিয়াছেন, “বঙ্কিমবাবু বলেন,'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে 

সব শিয়াছে। নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথ! উঠিলে বলিলেন, “সাম্যস্টা সব ভুল, খুব বিক্রনব 

হস বটে, কিন্তু জার ছাপাব না।' ”-_বস্ধিম প্রসজগ', পৃ, ১৯৮ 
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এক 

দ্বিতীয় পর্ধের শেষভাগে বক্ষিমচন্দ্রের মানস-দন্দ মীমাংসিত হওয়ায় তৃতীয় 
পর্বে বঙ্ষিম-মানস নৃতন রূপ লইয়া! আবিভূতি হয়। প্রথম পর্যে আমরা তাহার 
অপরিমেয় প্রাণপ্রাচুর্য ও আনন্দবেগের পরিচয় পাইয়াছি; দ্বিতীয় পর্ধে ইহার 
সহিত নিগুঢ় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমতা সংযোদ্গিত হয় ; 
এবং এই পর্বেরই শেষভাগে বক্কিম-মানসের ছুইটি স্বতন্ত্র ধারার-__অর্থাৎ মনের 
অতীত আকর্ষণ এবং চোখের সন্মুখ-ৃষ্টি--মধ্যে সমন্থয় সাধিত হয় ) ফলে, তৃতীয় 
পর্ধে প্রাণ-প্রাচুর্য ও আনন্দবেগ, এবং সুক্ষ বিশ্লেষণ-শক্তির সহিত তাহার 
নবাবিষ্কৃত সময়ের প্রচার সংযুক্ত হয়। প্রথম পর্ধের অদ্ভুত গতিবেগ, দ্বিতীয় 
পর্বের আশ্চর্য বিষয়কেন্দ্রিকতা ও বিশ্লেষণধমিতা৷ এবং তৃতীয় পর্ধের সুদক্ষ 

প্রচাব-ক্রিয়া, এই তিনের সমন্বয়ে তাহার রচনাকৌশলও রূপান্তরিত হয়। 
প্রত্যেকটি গুণই এখানে সমভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 
বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকলা শুধুমাত্র শিল্পকল! নয় ; ইহা নৈতিক তত্তের বাহন। আর 

ইহাও বিষ্লেষিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক কারুকারিতার 

অন্তরালেও নৈতিক তত্র প্রচার কোনক্রমেই পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। তৃতীয় 
পায়ে তাহার এই প্রচার--নবাবিষ্কত সমন্বয়ের বাস্তব প্রয়োগ ও ইহার 

কার্যকারিতা প্রদ্শন - তাহার রচনা-কৌশলকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে । অব্য 
তাহার সাহিতাতঙ্গীর অপূর্ব চলমানতা৷ তাহার রচনাকে প্রাণবন্ত করিয়া 
রাখিয়াছে। 

কিন্তু তঙ্গীর কথ! ছাড়িয়া দিলেও এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 

ব্যাপার এই যে, বঙ্ষিনচন্ত্র তাহার আঘর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহা! 

প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার 

মানস-ঘবন্বের মীমাংসা হইয়াছে । সেই মীমাংসায় তিনি মনের আচ্ছন্নতাকেও 

প্রয়োজনমত বজন করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিকেও খর্ব করিয়াছেন। 



১৯৪ বন্ধিম-মানস 

(ইতিমধ্যে প্রাচীন ও বিদেশাগত সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের কলরব অতিমাত্রায় 

বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী শাসক কর্ৃপিক্ষের নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত 

হিন্দ-মানস প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির কোলে আশ্রয়লাভ করিতে থাকে । নেতৃস্থানীয় 
্রাহ্মরাও তাহাদের কৌলীন্ বজায় রাখিতে পারেন নাই। ১৮৭২ সালে 

রাজনারায়ণ বনু হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ! সম্পর্কে বক্তৃতা করেন ; এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় 
প্রতিঠিত ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্টের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেশবচন্জ 

হিন্দুমতে কোচবিহাবের রাজার সহিত তাহার কন্তার বিবাহ দেন, ১৮৭৩ সালে 

আদি ব্রাহ্ম সামাজে প্রাচীন উপনয়ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। আরও ছুই এক জন 
«প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ (৪৬) হিন্কুমতে পারিবারিক বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন। কিন্তু 

এই সব আন্দোলনের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া! হিন্দু-মানস স্বামী দয়ানন্দ 

সরম্বতীর “আর্ধ-সমাজ, আন্দোলনের উচ্ছ্বাসে ছুলিয়া উঠিয়াছে। আর খাস 
কলিকাতায় কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল হইতে শশধর তর্কচুড়ামণিকে 

কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন হিন্দু ধর্ম স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, 

এবং এই শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের যুদ্ধে পাশ্চাতা বিজ্ঞানের সাক্ষ্য গ্রহণের চেষ্টা আবস্ত 

হইয়াছে। এই মানসিক আলোড়নের কোলাহনলে বঙ্ষিমন্দ্রও অংশ গ্রহণ 

করেন। সমাজ-মানসে যে বিভ্রান্তি দেখ। দিয়াছে, তাহা বিদুরণের জন্য এবং 

ইহাকে একটা স্থিতিশীল তিত্তিতে প্রতিঠিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 

সমন্বয়ের আদর্শ লইয়া অগ্রসর হন। ১৮৮.-৮১ সাল হইতে তিনি ধর্মততু ও 

হিন্দুধর্মের বেশিষ্ট্য লইয়া গতীরভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, 

যোগেন্দ্রন্্র ঘোষের সহিত এই সময়ে তাহার পজিটিভিজম্ সম্পর্কে আলোচনা 

হইত, এবং তাহার সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে হিন্দুধর্ম গ্রাহা তাহার স্বরূপ 

বিশ্লেষণ করিয়। তিনি ঘোষ-মহাশয়কে কয়েকটি পত্র লেখেন। ১৮৮২ সালের 

নবেম্বরে জেনারেল এ্যাসেম্র্রিজ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের সহিত 

হিন্দুধর্মের মূলতত লইয়া তাহার বাদান্থবাদ হয়। পে সময়কার “স্টেটস্ম্যান” 
পত্রিকায় প্রকাশিত এই সব পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমনয় ও সংস্কারধর্মী মনোভাবই 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । ইহারও বৎসর ছুই পরে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ব্রাহ্গমাজের 

সহিত তাহার বিতর্ক হয়। এই সময়ে প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধ ও 

উপন্াসের মাধ্যমে তিনি তাহার পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সহিত সংশোধিত 

আকারে সমদ্বিত হিন্দুধর্মকে প্রতিঠিত করিতে প্রবৃত্ত হন। 

(৪৬) আত্মচরিত--রাজনারায়ণ বন, পৃ, ১৯৭--৮ 
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ধর্ম-বিতর্কের এই আলোড়ন ছাড়াও বক্ষিমচন্দ্রের কর্মজীবনে কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা! সংঘটিত হয়, যাহার প্রভাব বক্কিম-মানসে অনস্বীকার্য । 

১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারীতে বক্ষিমচন্দ্র হাবড়ায় বর্দলি হন, এবং এখানে 

কার্ধভার গ্রহণ করার অনতিবিলদ্দেই কালেক্টর সি, ই, বাকল্যাণ্ডের সহিত 
তাহার ঝগড়া হয়। এই ঘটনার কিছুকাল পরে, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, 
বঙ্কিমচন্দ্র অস্থায়ীভাবে বাংলা গতর্ণমেণ্টের এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত 
হন। কিন্তু ১৮৮২ সালের জানুয়ারী মাসেই অকম্মাৎ এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট সেক্রেটারির 

পদ বিলুপ্ত কর! হয় ; এবং গভর্ণমেণ্টের অন্ান্ত বিভাগের ন্যায় এই বিভাগেও (8৭) 

“আগার সেক্রেটারির পদ্দ সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সরকারী বিধান 

অনুযায়ী এই পদে ভারতীয়দের নিয়োগের কোন স্থযোগ ছিল না। স্মুতরাং 

বক্িমচন্দ্র নবনিযুক্ত আগার সেক্রেটারি ব্লাইথ সাহেবকে চা বুঝাইয়া দেন। 
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমসাময়িক দৈনিক পত্রিকাদিতে যেমন 'বেঙ্গলী? 

“স্টেটস্ম্যান"এ লেখালেখি হয়। ক্ষুন্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত পদ্দের 

অবলুণ্তিকে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারী ও্দাসীন্যের নিদর্শন 

স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে উক্ত বিভাগের সেক্রেটারি মেকলে 
সাহ্কেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমালিন্যও স্মরণীয় । কিন্তু উধ্বতন 

অফিসাবরত্দর সহিত মনোমালিন্যের পর্ব এইখানেই শেষ নয়। ১৮৮৩ সালে 

বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় হাবড়া ব্দলি হন। সেখানে কার্যভার গ্রহণের অল্পদ্িন 

পরেই তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট ই) ভি, ওয়েস্টমেকুট সাহেবের সহিত তাহার 

গুরুতর ঝগড়া হয়, এবং ইহা এমন ভয়ানক রূপ ধারণ করে যে, ম্যাজিষ্বেট 

সাহেব বদলি না হইলে সম্ভবত বক্ষিমচন্দ্রকে চাকুরী ত্যাগ করিতে হইত 16৪৮) 

কর্মক্ষেত্রের এই বিষাক্ত আবহাওয়ার অন্তরালে এবং বাকল্যাণ্ড সাহেবের 

সহিত বিবাদ চলিতে থাকাকালে নক্কিমচন্দ্র “আনন্দমমঠ” রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। 

ব্যাক্তগত জীবনের এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটান! ছাড়াও বৃহত্তর জাতীয় জীবনের 
ক্ষেত্রে ১৮৮২ সালের প্রথম পাদে «“ইলবার্ট বিল”কে অবলম্বন করিয়া ইজ- 

ভারতীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে ক্ষু্ন হয়। ইউবোপীয়দের 

বিচারের ক্ষমতা যাহাতে দেশী বিচারকের হাতে না বর্তায় সেজন্য ইউরোপীয় 

(৪৭) বঙ্কিমচন্দ্র রাজন্যবিভাগ্গে (5£0900151] 10608707৩00) সহকারী সেক্রেটারির পদ 

পাইযছিলেন। শ্রষ্টব্য, 'বক্ষিমজীবনী'-_ শচীশ চট্োপাধ্যায়, পৃ ১২৭-৮ 

(৪৮) বন্ধিম জবননী- শচীশ চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১৩৪-৬ 

ণ 



১৯৬ বঙ্কিম-মানস 

সমাজ লর্ড বিপনের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র এবং এই বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন 

আবস্তভ করেন। এমন কি, ইউরোপীয় সমাজ আত্মরক্ষার জন্য একটি আত্মরক্ষা 

কমিটিও গঠন করিয়াছিলেন । ইউবোপীরদের এই হাস্যকর আত্মসন্মানবোধে 

ইউরোপীয়-ভারতীয় সম্পর্কের ভারসামা বিনষ্ট হয়। ইউরোপীয়দের প্রতি 

ঘ্বেষ, বিজ্রপ ইতাদি বঙ্িত হইতে থাকে । 'আনন্দমঠ' রচনায় নিয়োজিত 

বঙ্কিম-মানস এই বিক্ষুব্ধ পটভূমি হইতেও রস টানিয়াছিল। 

এই পর্বে ব্িমের সমস্যা) অধ্যাস (1110051092 ) দ্বার! বাস্তবের নব রূপায়ণ 

এবং এই রূপায়ণের মাধ্যমে তাহার নবাবিষ্কৃত সমন্বয় অথবা! ধর্মতত্ডের নিদর্শন 

স্থাপন। প্রথম পর্ধের 'মৃণালিনী'-তে এবং দ্বিতীয় পর্ধের “চন্দ্রশেখর” এবং 

'কমলাকান্তের দণ্তর'-এ আমরা তাহার অধ্যাসের পরিচয় পাইয়াছি । তাহাতে 

প্রচ্ছন্নভাবে বঞ্চিমচন্ত্রের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের অথবা পুনরুদ্ধারের সংকল্প প্রকাশিত 

হইয়াছিল। তৃতীয় পর্বের রচনায় তাহা পুর্ণাঙ্গ সার্থক অভিব্যক্তি লাত করে । 

সক্ষিমচন্ত্র পুনরায় রোমান্সের স্বর্ণ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ রোমান্পের 

মধ্যেই জীবনের ভাসি ও অশ্রু, আনন্দ ও নিরানন্দকে এক স্বত্রে সংগ্রধিত কর! 

সম্ভব এবং সহজ | অন্য কথায়, সামাজিক উপন্যাসে যে বিষয়গত দিকের, মনের 

বাহিরের বহু উৎস-কেন্দ্র হইতে বস ও আতঙ্ঞতা সংগ্রহের স্বাক্ষর পাই, 

রোমান্সে সেই বিষয়মুখীনতার স্বাভাবিক স্বাক্ষর থাকে না। এখানে আত্মগত 

দিকের, অষ্টার মনের একক উৎস হইতে পুথিবীকে চিত্রিত করার মানসিক 

ভঙ্গীব, প্রাধান্য । উপন্তাসে বস্তজগতের আর রোমান্সে মনোজগতের প্রাধান্য | 

'আনন্দমঠ+-এও মনোজগতের প্রাধান্য । দ্বিতীয় পর্বের আলোচনাবু প্রারস্তে 

এবং এই পরিচ্ছদ্দেরও সুচনায় রাজনৈতিক পরিমগ্ুলের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনায়াসলভ্য ইঙ্গিত এই যে, বাস্তব মানুষের জীবন 

নিরাশায় এবং সহায়-সন্ধলহীনতায় মুহামান হইয়া পড়িয়াছে; এখানে আশা 

চরিতার্থ হয় না ছুঃখের নিরসন নাই, জীবনের নিরাপত্তা নাই। সামাজিক 

মানুষের ধন প্রাণ মান ধর্ম সমস্তই নিঃশেষে লোপ পাইতে বসিয়াছে, শাদনতন্ত্ 
এখানে বিকল, শাসকগোষ্ঠী হদয়হীন। কল্পনার সাহায্যে এই শৃঙ্খলাহীন 
অনাচারী ব্যবস্থার অনুরূপ চিত্র অব্যবহিত অতীত ইতিহাসের খাতায় খুঁজিয়া 
পাওয়া দুষ্কর নয়। বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ের দুঃখ-তাপ-ভরা স্ত্বৃতি তখনও 

লৌক-মানসে সজীব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অতীত চিত্রে বাস্তবকে প্রতিষিত 

করেন এবং বাস্তবকে নিজ অধ্যাস অনুযায়ী রূপান্তরের কাধে অগ্রসর হন; সেই 



রষ্টা ও স্থাষ্টি ২ তৃতীয় পর্ব ১*খ 

চিত্র প্রাচীন হইলেও তাহার সংকেত ভবিষ্যতের পানে; কাঠামো পুরাতন 
হইলেও তাহাতে বগ্মানের জীবন্ত স্বাক্ষর । 

ভবিষ্ুংকে সৃষ্টি করার আনন্দে এবং ইহার স্বপ্রময় আবেশে চঞ্চল বন্কিম- 
মানস অ-সত্য ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত। অ-সত্য বলতেছি এই জন্য যে, বস্কিম 

এতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনীর প্রতি আক্ষরিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন নাই। . 
বাস্তব ইতিহাসের মূল কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া তিনি অবাস্তব কাহিনী সৃষ্টি 
করেন; কেন না, তখন সেই মুহূর্তে অতীত কাহিনী তাহার নিকট ভবিষ্যতের 
গৌরব ও মহিমা লইয়া আবিভূর্তি হইয়াছে । মুসলমান শাসনের অবনতির 
যুগে রাজকর্মচাবিদ্বের অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হিন্দু এবং কোন 

কোন ক্ষেত্রে অহিন্দু প্রজাগণ দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, ইহ। এঁতিহাসিক 
সত্য। কিম্তু এই এ্রীতিহাসিক সত্যের আশ্রয়ে থাকিয়! বঞ্ষিমচন্ত্র অ-সত্য 
ইতিহাস রচনা করেন, অথবা প্রয়োজনবোধে সত্য সৃষ্টি করেন। শ্রীযুক্ত 

যছুনাথ সরকাএ ঙিখিতেছেন, “বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনম্দমঠে*র...গোড়ায় গলদ, 

হার 'সস্তানের? বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্ত্বের ছেলে, গীতা যোগশান্ত্র প্রভৃতিতে 
পগ্ডিত ; কিন্তু যে সব ““সক্ন্যাসী ফকিরের” সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তর 

নঙ্গে (বীরভূম নহে) এ সব অতাচার করে তাহারা এলাহাবাদ কাশী 

ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, 
তগবদ্দগীতার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। বঞ্কিমের সন্তান সেনা বৈষব, আর 

আসল "দন্নাসী”রা ছিল শৈব, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের নাগ! সম্প্রদায় চলিয়! 

আসিতেছে, য্দিও-.... তাহারা এখন অস্ত্র রাখিতে বা লুঠ করিতে পারে ন!। 
২২০০৩ সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরের অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে 

লুঠেড়া ছিল, কেহ কেহ অযোধ্য। সুবায় জমিদারিও করিত ; মাতৃভূমির উদ্ধার, 

ুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত 
চট্োপাধ্যায় মহাশয়ের কক্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র ।৮(৪৯) কিন্তু বন্ষিমচন্দ্রের 

এই অ-সত্য ইতিহাসের ভিতর দিয়া সত্য মানুষ প্রাণ পাইয়াছে। যে 

এঁতিহাসিক মানুষকে বঙ্ষিমচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যে মানুষ জীবনের 

আরোপিত প্যাটার্ণের বিকুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ এবং সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, 

যে মানুষ সমাজের বাস্তব ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষিত করার জন্য অগ্রসর 
হইয়াছে, সেই মানুষই এই অবাস্তব ইতিহাসের মধ্যে আশ্চধভাবে আত্মপ্রকাশ 

(৪৯) আননামঠ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ 1০* 
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করিয়াছে । এই মানুষ বঙ্কিমের সমকালীন উনবিংশ শতাববীর মানুষ। যে রাজা 

রাজ্য পালন করে না, যে শাসনব্যবস্থায় লোক অকাতরে ছুতিক্ষের তাড়নায় 

গ্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, যে ব্যবস্থায় মান্ুষ ঘাস লতাপাতা, শিয়াল কুস্কুর 

খাইতে বাধ্য হয়, যেখানে জীবনের কোনও মূল্য নাই এবং যেখানে জাতি-ধর্ম 
মান-সন্ত্রম এমন কি বাচিবার অধিকার পর্যস্ত অস্বীকুত, বঙ্ষিমচন্দ্রের সস্তানগণ 

_ সেই রাজা এবং শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সেই অকুঠ্ঠ অরাঁজকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করে, এবং সেই সংগ্রামে নিশ্চিত জয়লাভ করে। আর শুধুই জয়লাভ নয়, 

্যায়ধর্মের আদর্শ স্থাপন করিতেও তাহার! সমর্থ। বাকল্যা্ডের সহিত কলহের 

ফলে বঙ্কিমের ব্যক্তিগত যে বিক্ষুব্ধ মনোভাব তাহার সহিত জাতীয় ভাবাকাশের 

ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব সন্তানদের কণ্ঠকে আশুয় করিয়াছে এবং তাহাদের 

সংগ্রামকে অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠা অন করিয়াছে । সন্তানদের এই সংগ্রাম, 

জয়লাভ এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার মধ্যে বাক্কমচন্দ্রের সমকালীন মানুষ তাহাদের 

বাস্তব সংগ্রাম এবং আশা আকাজ্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখিতে পাইয়া 

বিশ্মিত হইয়াছে। সন্তানদের সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে সামাজিক সম্পর্কের 

জবিষুতা এবং পরিণামে বিলোপ চিত্রিত হইয়াছে, বঙ্ষিমচন্দ্রের সমকালীন 
সমাজেও তাহার প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে । আর ইংরাজ সেনার উপর সন্তানদের 

বিজয়ে যে রূপান্তরিত সামাজিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ঘোষিত হইয়াছে; 

সে সম্ভাবনার মধ্যেও বঙ্ষিম-যুগ স্বীয় কল্পনার অভিপ্রকাশ দেখিতে পাইয়াছে। 

আর শুধু তাহাই নয়, সমসাময়িক সমাজ-মানস যাহাতে বন্ধিমচন্দ্রের ইলিত 

কোনক্রমে ভুল বুঝিতে না পারে, তজ্জন্ত বর্তমান সংস্করণের তৃতায় খণ্ডের, 

যুদ্ধবর্ণনায় যে সব স্থানে “ঘবন” সৈন্য, “নেড়ে” ইত্যাদি ব্যবহৃত হুইয়াছে, সেই 
সব স্থানে প্রথম সংস্করণে “ইংরেজ” শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছিল (৫) 

আর সন্তানদের সাধনা, সংগ্রাম ও সিদ্ধি বর্ণনার ভিতর দিয়া এমন একটা 
অদ্ভুত আনন্দধারা, সহৃদয়ত1 এবং মনগ্কামনা অঙ্কিত হইয়াছে যে, সমকালীন 

মানুষ প্রত্যেকে ইহাতে তাহার নিজস্ব মনস্কামনার অভিব্যক্তি আবিষ্কার করিতে 

পাবিয়াছে। 'আনন্দমমঠ” ষেন কাব্যের মত অষ্টার মনের একক উৎস হইতে 

বুচিত হইয়াছে, এবং সেজন্যই ইহ! কাব্যের মত সকলকে শ্রষ্টার মনের 
অস্তঃপুরে ডাকিয়া আনিয়াছে। আর শিল্পী মনের এই চেতনা, তাহার 
প্ক,রণ এবং অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া যাহ! বু মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে 

(৫) আনলামঠ ? সাহিত্য পরিষৎ সংক্ষর্ণ ১ পাঠভেদ, পূ ১৫৬-৭ 
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সাধারণ; যাহা সকলের, তাহাই স্ফুরিত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে । সেইজন্যই 
ইহা বিপুল আলোনডুন স্য্টি কবিতে সমর্থ হইয়াছিল। অস্বীকুত বর্তমানকে 

তাই ইহা স্বপ্রময় ভবিষ্যতের সম্তাবনার বং দিয়া রাঙাইতে পারিয়াছিল। 
“কমলাকাস্ত যে স্বপ্ন জাগাইয়াছিল, “আনন্দমঠ' তাহা! সার্থক করিতে সমর্থ 

হইয়াছিল। এইখানেই 'আনন্দমঠ*-এর শক্তি ও সার্থকতা । 

কিন্তু সম্তানদের সংগ্রামের ভিতর দিয়া সমকালীন রাজনৈতিক তাবাদর্শ ও 

আন্দোলনের শক্তি ও ছূর্বলতা ছুই-ই ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে। সন্তান নেতাদের 
অতুলনীয় দেশভক্তি, আদর্শবাদ, ত্যাগ এবং প্রাণশক্তির মধ্যে, এবং সংঘবদ্ধ 

রাজনৈতিক ক্রিয়ার পরিকল্পনা ও পরিচালনার মধ্যেই এই আন্দোলনের শক্তি। 

এই প্রাণশক্তি বলেই “আনন্দমঠ'-এর ঘটনাপ্রবাহ তর্ তর্ বেগে. প্রবাহিত হইয়া 
গিয়াছে, ইহার অপূর্ব উন্মাদনাতেই শিল্পী নিঃসক্কোচে ও অনায়াসে সমস্ত 

অবাস্তবতা পার হুইয়! গিয়াছেন, নিরক্ষর ফকির সন্র্যাসীদ্দিগকে অশ্রুতপূর্ব মহান 
আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছেন ; এই শক্তির জোরেই দস্যু আদর্শ পুরুষে 

পরিণত হইয়াছে ; আবার এই প্রেরণায় উদ্ব দ্ধ বলিয়াই শাস্তির পক্ষে ছুই ছুই 

বার সুগনক্ষ ইংরাজ সৈনিককে পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছে ( একবার সে 

ক্যাপ্টেন টমাসের নিকট হইতে বন্দক কাড়িয়া লইয়াছে, এবং আরেকবার 

লিগুলেকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়! দিয়া পূর্বাহ্ন সত্যানন্দকে ইংরাজের গোপন 

পরিকল্পন! সম্পর্কে সচেতন করিয়াছে এবং ইংরাজের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়াছে)। 

এই প্রাণশক্তি শুধু নিজেকে প্রকাশ করিতে জানে, আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর 

হইতে জানে, বাধাকে স্বীকার করিতে জানে না। আর নিজের স্বাভাবিক 

অতিবাক্তির জন্যও ইহ! কারণ ঘর্শাইতে জানে না ; নিজেকে চিনিয়াছে, প্রকাশ 
করিয়াছে - ইহার বেশী কিছু বলার প্রয়োজনীয়ত| ইহার নাই, অথবা! বলিতে 
জানে না। সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্ণ ও সংগঠনের যে পরিকল্পনা “আ'নন্দমমঠ”-এ 

ভাষা পাইয়াছে, তাহার মধ্যেও সমকালীন আন্দোলনের শক্তি ও দুরদণিতার 

ছাপ রহিয়াছে । বিচ্ছিন্ন, একক সাধনা ও মনস্কাম, যুষ্টিমেয়ের আকাশবিদারী 
চীৎকার ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে স্বর্ণ কুড়াইয়! আনিতে পারিবে না, এই বিচ্ছিন্ন 

মনস্ক'মকে সকলের) সর্বসাধারণের মনস্কামে পরিণত করিয়া তবেই তাহাকে 

সার্থক কর্মের রূপ ফ্েওয়! সম্ভব । এখানেও শিল্পী-মানস ভবিষ্যতের দিকে তাহার 

আঙ্গুলি-সংকেত জানাইয়া গিয়াছেন। 
আর সমকালীন আন্দোলনের দুর্বলতা ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে ইহার অন্তনিহিত 
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পরাভৰ চেতনায়; আর বিদ্লেশী শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত পুরোপুরি সম্পর্ক 

ছেদনের অক্ষমতার ভিতর দিয়া। পুর্বেই উল্লেখিত হহয়াছে, সান্রাছ্যিক 

প্রয়োজনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সেজন্তই 

তাহার্দের অস্তিত্বও বৃটিশ-রাজ নির্ভর ছিল। মধ্যবিত্ত মানসও নিজেকে শাঁসন- 

যন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ করনা করিগ্না আকাশকুল্ম রচনায় বিভোর ছিল। 

ইতিপূর্বে ইহাও আলোচিত হইয়াছে, উনিশ শতকের শ্েষার্ধে এই 
আকাশ-সৌধ বাগুবের কঠিন স্পর্শে ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও 

আত্মীয়তার শেষ বন্ধনটি তখনও ছিন্ন হয় নাই। বস্কিমচন্দ্রেরে আমলেও 

তাহা কোনক্রমে জোড়া লাগিয়াই ছিল। বিষয়গতভাবে ভারতে ইংরেজবিজয় 

যে প্রগতিশীল কার্য সম্পাদন করে, তাহার প্রতি শিক্ষিত মানসের শ্রদ্ধা 

অবিচল ছিল। বঙ্কিম আমলেও এই শ্রদ্ধা মিন হয় নাই। কেননা, 

বন্কিম-আমলে জাতীয় মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিলেও বিক্ষোভ প্রধানত 

ছিল চিত্তরাজে'ই লীমাবদ্ধ; সমাজদেহের অন্তরে যে অলঙ্ব্য নিয়মের 

লীল! চলিয়াছে, তাহা! আবিষ্কার করিয়া তাহার হূত্রান্থ্যায়ী রাজনৈতিক 

কর্ম ও আদর্শ নিধধারিত হয় নাই। সে জন্যই বূটিশ গভর্ণমেপ্ট কতৃকি প্রতিষ্ঠিত 

সামাজিক কল্যাণ আদর্শ অপেক্ষা ব্যাপকতর ও মহত্বর কল্যাণ আদর্শ লক্ষ্য 

হিসাবে সংস্থাপন করা তৎকালীন আন্দোলনকারীদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

তাই প্রারভেই এই আন্দোলন পরাভব চেতনায় সঙ্কুচিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে 

বিজয় ক্ষণেও তাই ভবানন্দ বলিতেছেন, “কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব নাঃ 

ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে ।-*---ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের 

সুহ্দ।” আর গ্রন্থ শেষে মহাপুরুষ চিকিৎসক বলিতেছেন) “হিন্কুরাজয এখন 

স্থাপিত হইবে না-- তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব 

চল। 

“শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মন্পীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, “হে প্রভু ! 

যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না) তবে কে রাজা হইবে ? আবার কি মুসলমান 

রাজা হইবে ? 

“তিনি বলিলেন, 'না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে ।” 

«“সত্যানন্দের ঢুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।” কিন্তু এই পরাজয়কে 

মন মানিতে চায় না। তথাপি অশ্রবর্ষণ করিতে করিতে প্রথম সংস্করণের পর 

রষ্কিমচন্দ্রকে চিকিৎদকের উক্তির একস্থানে «ইংবেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে_- 
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নিষ্প্টকে ধন্মাচরণ করিবে” এই লাইনটি সংযোজন করিতে হয় ।(৫৯) এই 
পরাতব-চেতনার মধ্যেই এই আন্দোলনের প্রকৃত হূর্বলতা । 

অবশ্ত এই পরাভব-চেতনার জন্য বঙ্কিমচন্ত্রকে অপরাধী করা চলে না। 
নূতন ভারতের নব সংস্কৃতির প্রবর্তক বিত্তশালী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
বরণপন্কর জন্মের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে । এই অস্বাভাবিক জন্মের 
জন্যই তাহাদের সামাজিক আচরণে, রাজনৈতিক তাবাদর্শ ও কর্মে স্বাভাবিফ 
শ্ব-বিরোধ ছিল। তাহার ইঙ্জিতও পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । তাহার! একদিকে 
সুউচ্চ আদর্শবার্দে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, আবার তেমনি অপরদিকে 
প্রয়োজনবোধে অত্যাচারকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতেও কুন্টিত হন নাই। 

একদিকে গতর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিভ্রোহাত্মক বক্তৃতা, অপরদিকে সেই 
গ্ভর্ণমেপ্টকেই আত্মীয় বলিয়া স্বীকাব,_-এই দুই বিরোধী ধারার মধ্যে বিদগ্ধ 
সমাজ-মানস আন্দোলিত হইয়াছে। বক্কিম-যুগ এই এঁতিহোর অধিকারী" 

হইয়াছিল, আর একথাও স্বীকার্য যে, এই এ্রঁতিহোর বন্ধন অতিক্রম করা বন্ধিম- 

যুগেও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং পরাভবের চেতনাও এখানে স্বাভাবিক । 
সন্তানদের পরাতবের মধ্য দরিয়া বক্ষিমচন্দ্রের হিন্তুরাজ্য স্থাপনের সংকল্পও 

পুনরায় বার্থতায় পধবদিত হয়। তাহার মধ্যে কল্পনার অভাব ছিল না, শক্তির 

অভাব ছিল না, অনুপ্রেরণার অভাব ছিল না, মানসিক উত্তাপের অভাব ছিল 

না; অভাব ছিল শুধু প্রয়োজনীয় পরিবেশের । তীহার শ্রেয় বোধ বর্তমানের 

অবরোধ ভাঙ্গিয়া অতীতের স্বর্ণ কুড়াইতে ব্যগ্র ছিল, কিন্তু একটা অস্পষ্ট 

ইতিহাস-চেতন! তাহার কানে কানে গোপনে বার্তা পাঠাইয়া দ্িয়াছিল যে, 
সেই যুগ পাব হইয়া গিয়াছে, তাহা আর কোনক্রমেই ফিরিবে না । বৈজ্ঞানিক 

ুত্রানুঘায়ী সামাজিক ক্রমরিকাশের ধার নির্ণয় কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, 
এবং সেইজন্াই বর্তমান সমাজ কাঠামোর তত্তু নিধারণ এবং ইহার গতিপ্রকৃতি 

নিরূপণ করিয়া রাজনৈতিক কর্ণের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত দেওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব 

হয় নাই। তাই বহ্কিম-মানস অনায়াসে বর্তমানের সীমা অতিক্রম করিয়া অতীতে 

বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি অতীত-পুনরুদ্ধার প্রয়াসকে 
বিজয়-গৌরব দান করিতে পারেন নাই ; অচেতন মনে তিনি এই প্রচেষ্টার 
অসমভ্ভাব্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি “আনম্দমঠ'-এর চতুর্থ 
সংস্করণে (৫২) চিকিৎসক মহাপুক্কষের উক্তিতে এই কথা করটি সংযুক্ত করিয়াছেন, 
(৫১) এ; পৃ ১৫৭ দ্রষ্টব্য 

(৫২) ই; পৃ ১৫৮ 



১১২ বন্ষিম-মানল 

**তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দন্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া ূণজয় করিয়াছ। 

পাপের কখন পবিভ্র ফল হয় না । অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে 

না” অবস্ঠ এখানে পরাভবের জন্ত একটি নৈতিক ক্রুটিকে দায়ী কর! হইয়াছে ; 

কিন্তু তাহা হইলেও) পরাভব চেতনা কখনও অস্বীকৃত হয় নাই। সেই চেতনা 
হইতেই গ্রন্থশেষে চিকিৎসকের আমদানী ; বন্কিমচন্দ্র অশ্রবর্ষণ করিতে করিতে 

প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দ্দিলেন। এই পরাভব চেতনার সহিত তাহার এঁতিহাসিক 

নায়ক-নায়িকা ও বিধাতৃপুরুষদের অন্তনিহিত ছুর্বলতাও সংযুক্ত হইয়া থাকিতে 

পারে। রাজনৈতিক আদর্শবাদ শুধু সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি 

অল্প কয়েকজনের ₹ অন্যান্য সকলেই অত্যাচারের প্রতিশোধে লুটতরাজের 

প্রত্যাশায় সন্তানদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। কোনরূপ রাজনৈতিক 

অনুপ্রেরণা অধিকাংশেরই ছিল না । তাই আকাঙজ্ষাকে একটা৷ সুষ্ঠু রাজনৈতিক 

কর্মের রূপ দেওয়া, অথবা! রাজনৈতিক উদ্দেশ্তে বুর কর্মকে সংহত করা হয় 

নাই, সম্ভবত সে শিক্ষা! ছিল না। সুতরাং বলিষ্ঠ রাজনৈতিক কের তিত্তি 

তখনও স্থাপিত হয় নাই। ফলে, দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করাও তাহাদের পক্ষে 

সম্ভব ছিল না। 

বঙ্ষিমচন্দ্র এই পরাভবের ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন আত্মিক শক্তির বিকাশ 
সাধন করিয়া । সত্যানন্দ, জীবানন্দ, শাস্তি, ভবানন্দ প্রভৃতির আদশবাক, 

তাহাদ্দের পরার্থপ্রিয়তা, তাহাদের স্বার্থত্যাগ এবং সংষম অভ্যাস তাহাদিগকে 

এক অপুর মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। তাহারা যে কোন কল্যাণধমী মানুষের 
আদশ হিসাবে চিত্রিত হইয়াছে। তথাপি একথা স্বীকার্য যে, এই অপাথব 

মহিমার মূল রহিয়াছে বাস্তবজীবনের নৈরাশ্তের মধ্যে। অস্বীরুত ও লাঞ্ছিত 

বর্তমানকে লইয়া সন্তষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়া স্বভাবতই মানুষ এক অন্তর্লোকের 

পৃথিবী সৃষ্টি করে, যেখানে তাহার প্রাধান্য লইয়া কেহ প্রতিদ্বন্বিতা করিতে পারে 
নাঃ যেখানে তাহার এশ্বর্য লইয়া কোনরূপ কাড়াকাড়ি নাই, যেখানে সে 

আপনাতে আপনি সমৃদ্ধ । আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ ইত্যাক্চি বৃত্তির চচা সামাজিক 

মানুষের পক্ষে ততখানিই কর্তব্য যতথানি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের পক্ষে 

অন্থকুল ; সমাজ-মানুষ হিসাবে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ 

করিতে হয়। কিন্ত আত্মসংঘমের জন্যই আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগের জন্যই স্বার্থত্যাগ, 

অনুশীলনের ভন্যই অনুশীলন, এই দৃষ্টিকোণ হইতে যে সাধনমার্গ দেখা দেয়, 

তাহা, পরাধীন জাতির পক্ষে, নিঃসন্দেহে তেমন মুল্যবান কিছু নয়। অনিশ্চিক্ত 



অষ্টা ও স্থষ্টি ৫ তৃতীয় পর্ধ ১১৩ 

সুথভোগ্ের মানসিক শাস্তি ও আনন্দ কতদূর তাহা নির্ণয় কর! কঠিন, কিন্ত 
একথ। সত্য ষে, নিশ্চিত সুখ হুইতে বঞ্চনার বেদনা সহজে বিশস্বৃত হওয়া যায় 

না। তাই এই আত্মিক শক্তির বিজয় ঘোষণার মধ্যে বাস্তব অপমানবোধের 
উচ্ছৃসিত ক্ষতিপূরণ লাতের চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়। আমার বাহিরে বন্ধনদশা, 

কিন্তু তথাপি মন আমার মুক্ত,--এই ন্ব-বিরোধের মীমাংসা হওয়া কঠিন। 

আত্মিক শক্তির এই প্রাধান্য ঘোষণ। ছাড়াও 'আনন্দমঠ'-এর পরিণতিতে 

বক্কিমচন্দ্রের সমন্বয় তত্তের উজ্জল নিদর্শন রহিয়াছে । মহাপুরুষ সত্যানন্দকে 

সম্বোধন করিয়া বল্পিতেছেন, “মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি 

দেবতার পুজা সনাতনধন্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপরুষ্ট ধর্ম; তাহার 
প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধন্ম -শ্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে - তাহা লোপ 

পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্্াত্বক নহে। সেজ্ঞান হুই প্রকার, 

বহিব্রিযয়ক ও অন্তব্বিষযয়ক | অন্তব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতনধর্ষের প্রধান 

ভাগ। কিন্তু বহিব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিধার 

সম্ভাবনা নাই। স্থুল কি, তাহা না জানিলে, সঙ্গ কি, তাহা জানা যায় না। 

এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহিব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে__-কাজেই 
প্রকৃত সনাতনধর্্ও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্ের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে 
আগে বহিব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার হওয়া আবন্তক। এখন এদেশে বহিব্বিযয়ক 

জ্ঞান নাই-_শিখায় এমন লোক নাই ; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব 

ভিন্ন দেশ হইতে বহিব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহিব্বিষয়ক 
জ্ঞানে অতি সুপগ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। 

ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিন্তত্ে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্ততু বুঝিতে সক্ষম 
হইবে ।” (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) পৃ ১৩১) এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় 

ন্যায়শান্ত্রের ধারা অনুসরণ করিয়া মনের সংস্কারের সহিত চোখে-দেখ' সত্য 

অতীতের সহিত বর্তমানের এবং পাধিবের সহিত অপাধিবের মিলন ঘটাই লেন । 

কিন্তু এই নব সমন্বয়আদর্শের প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া! বন্কিম5ন্্রকে 
প্রচলিত হিন্দৃধ্মাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। তাহার সমন্বয়ের প্রকৃতিতেই 
ইহা শ্ব-অতিব্যক্ত যে তিনি পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সহিত ধ্নতত্বের মীমাংসা 
করিয়াছিলেন । সেই মীমাংসাই তাহাকে হিন্দুধর্ম সংস্কারে প্রাণোদিত করে। 

কিছুকাল পরে লিখিত তাহার হিন্দৃধ্ম সম্পকিত পত্রে তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষণ 

করিয়া বলেন, এই প্রগতির যুগে স্বামী দয়ানন্দ সরন্বতীর ন্থায় সুপ্রাচীন অতীত 
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আদর্শে প্রত্যাবর্তন কর! সম্ভব নয়। তিন সহস্র বসর পূর্বে ষে আদর্শ কার্ষকরী 

ছিল তাহা বর্তমান সময়ে কার্যকরী না-ও হইতে পাবে। তাই তিনি বলিতেছেন, 
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বক্ষিমচন্ত্র তাহার নৃতন আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন, এবং তাহাকে কেন্রর 

করিয়া নব হিন্দৃধর্মবাদীদের একটি গোষী দড়াইয়া যায়। বক্ষিমচন্ত্র প্রত্যক্ষতাবে 

ছিলেন এই গোর্ঠীর ধর্ম-নেতা, এবং আপ্রত্যক্ষতাবে ছিলেন সমসাময়িক 

রাজনৈতিক আন্দোলনেরও নেতা । 'আনন্দমঠ' সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, 

এবং চঞ্চল সমাজ-পরিবেশে ইহা তরঙ্গ তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে । বন্ধিম-মানসেও 

“আনদ্দমঠ*-এর সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ক্রিয়ার স্ত্বতি জাগ্রত ছিল। সমকালীন 

শিক্ষিত সম্প্রায়কে বুদ্ধির জড়তা ও শৈথিল্য বিসর্জন দরিয়া সমবেতভাবে জাগিয়' 

(৬৩) [৩0 ০0. [201৮0 51020050279 ৩৫10800০৮22 

(২৫) বহিম্ীবনী--শচীশচন্ত্র চটোপাধ্যার, পৃ, ৪৮২৮৩, এবং ৪৮৫ 
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উঠিবার জন্য এই সময়ে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি উদ্লার্ত আহ্বান জানান, 
“বাজালার ইতিহাস চাই, যাহ! আছে তাহা! ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, 

কতক বাঙ্গালার বিদেশী-বিৎশ্্টী অসাড় পরপীড়ক্দিগের জীবন-চরিতমাজ্স। 

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা! নাই। কে লিখিবে? 

“তুমি লিখিবে, আমি লিখিব. সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী; তাহাকেই 
লিখিতে হইবে। মাযদ্দি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। 

আর এই আমাদের সর্বসাধারণের ম৷ জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে, 

কি আমাদের আনন্দ নাই? 
“আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। 

যাহার যতদুর সাধা, সে ততদূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নিম্মাণ 
করে। একের কাজ নয় সকলে মিলিয়া করিতে হইবে” (বাঙ্গালার 

ইহিস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বিবিধ প্রবন্ধ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; 
পূ ৩২২) প্রাণের কেন্দ্র হইতে জাগরণের আহ্বান, সমষ্ট্িগতভাবে কর্মে, উদব দ্ধ 

হওয়ার এই আহ্বান বস্কিমচন্দ্রের মত করিয়া আর কেহ জানাইতে পারে নাই। 
তাই সহজেই তিনি সমাজ-মানসে গতি সঞ্চার করিতে পারিষ়াছিলেন ; এবং 

সেই-জন্তই তাহার রচন! কালোত্তীর্ণ বৈশিষ্টো মণ্ডিত। 

বঙ্ষিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার এবং হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সংকল্প যে অস্কুরেই 

পরাজয়ের চেতনায় সঙ্কুচিত ছিল, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্ত 
তাহার নূতন আদশ প্রচারের ভিতর দিয়া পতিত হিন্দু সাজ এবং অনুষ্ঠান- 

নির্ভর, আত্মগ্লানিতে বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে আঘাত পড়িয়াছিল, আগ 

লক্ষ্যের পরিধির মধ্যে সেই আঘাতের ফলকে বিধৃত করা সম্ভব হয় নাই। 

তাহার সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মের সংকেতের মতই ইহার ফল ভবিষ্যতের গর্ভে 

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্িমচন্ত্র স্বয়ং নিজের অগ্গোচবে, হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি 
শিথিল করিয়! দ্িয়াছিলেন। কারণ, প্রচ্জিত সামাজিক সম্পর্ক ও ধর্ম-সম্পর্কের 

বন্ধন অন্তহিত ' হইয়া এই সমাজের অত্যন্তরেই নৃতন শক্তির অভ্যুদয় 
হইতেছিল। তাহাতে তাহার অবদান, তাহার আঘাতের প্রভাব, কম নয় । 

দুই 
কিন্তু ধর্মতত্ত প্রচারের আগ্রহ বন্কিমচন্দ্রকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, 

তাহা “দেবীচৌধুরাধী” 'হুইতে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে । বঙ্ধিমচন্্র প্রত্যক্ষ 
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বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করিয়া বাস্তব কাহিনী রচনা করিতেছিলেন, কিন্তু এই 
কাহিনীর নায়িকার চরিত্রের মাধ্যমে অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করার সংকল্প 

অনুসারে তিনি এই কাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিগত সাধন-প্রকরণ এমনভাবে সংগ্রপ্থিত 

করিয়া দিয়াছেন যে, এই উপার্দান ছুইটির মধ্যে অর্থাৎ কাহিনী ও সাধন- 
প্রকরণের মধ্যে কোনরূপ রাসায়নিক মিশ্রণ সংঘটিত হয় নাই ; নিছক বাহ 

প্রলেপের মত একে অন্ঠের পাশাপাশি মিশিয়! রহিয়াছে মাত্র । প্রফুল্পর 

বরন্ষচর্য, শিক্ষার্দীক্ষা ইত্যাদিতে উপন্তাসের কাহিনী বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় 
নাই; আবার কাহিনীও প্রফুল্লর শিক্ষা-পর্বের প্রতি চক্ষু বুজিয়াই ছিল। 

উদ্দেশ্তমূলকভাবেই এক্ষেত্রে শিল্পী এমন দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, যাহা 

তাহার স্জশীক্রিয়াকে কোনভাবেই বিকশিত করে নাই ; সেই শিক্ষা ছাড়াও 

দেবীর পক্ষে দস্যুদের নেতৃত্ব করা অসম্ভব হইত না! দেবীর শিক্ষা-পর্ব যেন 

প্রেক্ষাগৃহের বিশ্রাম অবকাশের মত, মূল কাহিনীর সহিত সম্পর্কহীন। 
অথচ প্রফুল্পর শিক্ষা-শিবিরের চারিপাশে বাস্তব এ্তিহানিক ঘটন। বিকাশ 

লাভ করিতেছিল, এবং সেই কাহিনীই বদ্ষিমচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তিনি 
কর্নার সাহায্যে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান এবং বৃটিশ শাসনের আবম্ত এই 
রাজনৈতিক গ্রোধুলি লগ্নে ফিরিয়া যান, এবং একাস্ত সত্যনিষ্ঠার সহিত সম- 

সাময়িক অরাজক পরিস্থিতি চিত্রিত করেন । সে যুগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 

ভোঁমিক নীতি ছিল অপরিকল্পিত ও অনিশ্চিত। প্রথমে প্রতি বৎসর সর্বোচ্চ 
দরে জমিদারী ইজারা দেওয়া হইত এবং পরে পাচসাল! এবং আরও পরে 

দ্ুশসালা ৰন্দোবস্তের নীতি গৃহীত্ত হয়। ফলে, ধাহারা জমিদারী নীলামে 

ডাকিয়া লইতেন তাহার! প্রজাদের নিকট হইতে নিজেদের লত্যাংশসহ নির্দিষ্ট 

অর্থ আদায়ের জন্ত প্রজাদের উপর বেপরোয়া উৎপীড়ন চালাইতেন, অত্যাচারের 

প্রতিক্রিয়ায় চাষাবাদের ক্ষতি, সরকারী রাজস্বের অবনতি এবং জমিধার 

পরিবারদেরও সর্বনাশ হইত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই স্থানে স্থানে প্রজাগণ 
প্রতিরোধের দুর্গ গড়িয়া তোলে। ভবানী পাঠক এবং তাহার অন্চরদের 

সংগ্রামও সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । বক্ষিমচন্ত্র বলিতেছেন, “ভবানী, 

ওজন্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর 

ছুধিসহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারদের ঘরবাড়ী 

লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া মেঝে খুড়িত্বা দেখে, পাইলে এক 
ণের জায়গায় সহম্রগুণ লইয়া যায়) না পাইলে মারে, বাধে, কয়ে করে, 
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পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে 
শালগ্রাম ফেলিয়! দেয়, শিগুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাশ দিয়া 
দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাখিষ়া রাখে। 
যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ববসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া 
ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান. চরম বিপদ, সর্ধবসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায় । 

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অতুন্নত শবচ্ছটাবিষ্ঠাসে বিবৃত করিয়া 

তবানীঠাকুর বলিলেন, “এই দুবাত্মাদিগকে আমিই দণ্ড দিই?” (সাহিত্য 
পরিষৎ সংস্করণ) পূ ৫৮) বলাবাছুলা, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার যাছুতে বাস্তব 

ইতিহাস বহুলাংশে রূপান্তরিত হইয়াছে, দন আদর্শ পুরুষের গৌরবে তাক্ষর 
হইয়া! উঠিয়াছে; একটা সুউচ্চ আদর্শবাদদ সমগ্র পরিবেশকে অপুর্ব মহিমায় 
আলোকিত করিয়াছে। আর ইহাও স্বীকার্ধ বে, এই চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 
সমকালীন যুগের প্রতিফলনও বর্তমান। 

তৃতীয় পর্বের বন্কিম-মানস আত্মবিস্থৃত দেশবাসীকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ 
করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন আত্মচেতনা হীন, 

শ্রেয়বোধহীন আন্দোলন, তাহ! রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যাহাই হউক না 

কেন, কখনও সাফল্যম্ডিত হইতে পারে না । তাই, মুচিবাম গুড়ের জীবন- 

কাহিন। রচনা করিয়া তিনি সমকালীন বাঙ্গালীবাবুর অন্তঃসারশূন্ততা, কর্দাচার 
এনং পরিমিতিহীন নির্কদ্ধিতাকে নিষ্ঠুরভাবে বাহিরের আলোকে টানিয়া 
আনিয়াছেন। তাহার এই মনোভাব, এবং বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রেদপর্ণ 

আচরণের প্রতি তাহার অবজ্ঞা কালীপ্রসন্ন ঘোষকে (১৮৮৩ সালে ) লিখিত 

একটি পত্রেও অভিব)ক্ত হইয়াছে ।(৫৫) তিনি বলিতেছেন, “আমি বা আনন্দমঠ 

লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ 

ঈর্ধ্যাপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল'বন্দে উদ্দরং।** সমকালীন বাবু 

চরিত্রের এই কালিমার পটভূমিতে দেবীচৌধুবাণী, ভবানী পাঠক এবং তাহাদের 
শিষ্কদ্দের অতাচার বিরোধী আন্দোলন নিজস্ব গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। 
যে মুহূর্তে “এক ফোটা গুড় পড়িলে যেমন, সহত্র সহম্র পিপীলিকা! তাহা বেষ্টন 
করে, খালি চাকরীটির মালিক হোম সাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া 
ধাড়াইয়াছে।(৫৬) নেই মুহুর্তে উপন্তাসে দেবী ও ভবানী পাঠকের দল দুবৃ্তি 

(₹৫) বন্ধিম রচনাবলী, বিবিধ খণ্ড, পৃ ৪১২ 

(৪৬) মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, সাহিত্য পরিযৎ সংস্করণ, পৃ ১৪ 
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ব্সমিদ্দারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে এবং জমিদারের অসছুপায়ে সংগৃহীত অর্থ 
কাড়িয়া লইয়া দরিন্্র প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছে । একদিকে হান 

'শত্মপরতা ও শ্রেযবোধের নিদারুণ অভাব, অপরদিকে অতুলনীয় পরার্থপরতা | 

বাস্তব জীবনের হীনতা এবং “দ্নেবীচৌধুরাণী'তে প্রচারিত এই আদর্শবাদের মধ্যে 
যে পার্থক্য বর্তমান, তাহার চেতনায় সমকালীন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা বন্ধিমচন্দ্রে 
উদ্দেশ্য ছিল। 

কিন্তু ইতিমধ্যে নক্কিম-মানসে ধর্ম-অর্থের বিপ্লবাত্মক রূপান্তর হইয়া 
গিয়াছে।, প্রফুল্ল চরিত্র তাহার উদাহরণ দেবীচৌধুরাণী প্রকাশিত হওয়ার 
অল্পকাল পরেই প্রচার” ও 'নবজীবন” আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাতে তাহার 

হিন্দু? ও 'ধর্মমজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি বলিতেছেন, 

“যাহাতে মন্তুষ্তের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক সর্ধববিধ 

উন্নতি হয়, তাহাই ধন্ম। এইরূপ উন্নতির তত লইয়া সকল ধর্ম্েরই সার ভাগ 
গঠিত। এরূপ উন্নতিকর তত সকল ধর্দ্মাপেক্ষা হিন্দুধর্শেই প্রবল» “ধে ধর্মের 
ততৃজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসন! যে ধর্খের সর্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি 

সকলের স্কত্রিদায়ক। যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত 
উন্নতির উপযোগী, সেই ধণ্ম অবলম্বন করিবে 1”(৫৭) এক্ষেত্রে ধর্ম তাহার 
সনাতন অতীক্দ্িয় সত্তা পবিতাণগ করিয়া একট! ব্যবভারিক সত্তা অর্জন 
করিয়াছে। বেস্থাম-কৌৎকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটা! নূতন সংশ্সেষে 
(3570)05818 ) উপনীত হইয়াছেন। প্রফুল্ল সেই সংঙ্কেষের দৃষ্টান্ত । প্রথম 
জীবনে কঠিন দরারিদ্রোর সহিত সংগ্রাম করিয়া, ব্রক্ষচর্য, শারীরিক শক্তি ও 
ব্যায়াম অভ্যাস, নিষ্ধাম ধর্মশিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রফুল্প তাহার শারীরিক 
মানসিক বৃত্তি সমূহের স্কূতি ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই 
সাংসারে তাহার কোন কামন! নাই, কিন্তু কাজ আছে । “কামনা অর্থে আপনার 
সখ খোজা-কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা।” (দেবীচৌধুরাণী, পু ১৪৮)। 
যে নিজেকে উপলদ্ধি করিতে পারিম্াছে সেই অপরের উপলব্ধির পথে সহায়তা 
করিতে পারে ; যে সত্যকে জানিয়াছে সে আত্মাকে লইয়া সম্তষ্ট থাকিতে পারে 
না, সে সত্যকে সর্বজনগ্রাহ্ করিতে চায়। প্রকৃত ধর্ম কি এ শিক্ষা যাহার 
হইয়াছে, সে কখনও আত্মন্থে নিমগ্ন থাকিতে পারে না,সে সমাজের সর্বাঙীন 

(৫?) শচীশ চটোপাধ্যায়ের বহিম জীবনীর “মসীযুদ্ধ' অধ্যায়ের ৪৫৪-৫€ পৃষ্ঠায় রাজনারায়ণ বন্ধ 
উদ্ভিতে উদ্ধত 
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কল্যাণের জন্য আত্মোৎ্সর্গ করে। ব্যক্তিগতভাবে প্রসুল্লর এই দীক্ষা! হইয়াছে । 

শুদ্ধ তত্ের ক্ষেত্রে এই আদর্শের মূল্য অপরিসীম । আর সেজন্যই ইছার তাৎপধ 
ব্যাপক। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, ধর্মের এই সংজ্ঞ। এবং ইহার তাৎপর্যকে 
প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির পরিধির মধ্যে সীমাক্ষিত করিয়া রাখা সম্ভব নয়; এখানেও 

বঙ্কিমচন্দ্রের অলক্ষ্য ইঙ্গিত ভবিষ্যতের দিকে । তাহার এই ব্যাখ্যাকে অবলম্বন 

করিয়াই বাংলায় নব-মানবতার উম্মেষ ; বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা! ছিল কল্পনা) তাহাই 

পরবর্তা কালে বাস্তব সত্যে পরিণত হুইয়াছিল। সেই মানবতাই বর্তমানকে 
সুষ্টি করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে নূতন সংশ্লেষে উপনীত হওয়ার ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করিয়াছে । 

কিন্তু বঙ্িমচন্দ্র স্বয়ং এই অলক্ষ্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত অনুভব করিতে পারেন 

নাই। তাহার মনের অতীত আকধণ এবং চোখের সন্মুখদৃষ্টির দ্বন্দের সমাধান 

তইয়া গিয়াছিল, এবং উভয়ের থণ্ডিত সামঞ্জস্য দ্বারা তিনি যে সমম্থয়ে 

পৌছিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ ই তিনি প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু মানুষের 
ননের সহজাত প্রবৃত্তির আকর্ষণ স্বভাবত প্রবল হওয়ায় তিনি মনের অতীত 
আকর্ষণের টান সর্বদাই অনুভব করিতেছিলেন। বর্তমান-ভবিষ্যতের যে সংঘাত 

তাহাকে তিনি বর্তমান-অতাঁতের সংঘাত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন । তাই 

অতীতকে স্থষ্টি করার প্রেরণা তাহার মানসপটে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিত। 

সেই প্রেরণাই পুনরায় বান্তবরূপ ধারণ করিয়া “সীতারাম'-এ আবিভূতি হয়। 

এঁতিহাসিক চরিত্র সীতারামকে লইয়া তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার এবং 

“ধন্ম-সাআ্রাজ্য সংস্থাপনের”(৫৮)--সংকল্প করেন । তিনি বর্তমানের দীনতা, 

শূন্ঠতা এবং হানতাবোধকে অতীতের প্রাধান্য ও গৌরব ছ্বারা খণ্ডিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। অতীতের স্নাঘায় তাহার মন উদ্বেল হইয়! উঠিয়াছে। তিনি 
বলিতেছেন, *পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সেকি আমাদের 

মত হিন্দু ? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাথিয়াছিল, সে কি আমাদের 

মত হিন্দু ?...এই সকল স্ত্রীমৃত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন 

হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, 

কুমারসম্ভব, শকুস্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য পাতগ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক 

এ সকলই হিন্দুর কীত্তি - এ পুতুল কোন্ ছাড়। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে 

জন্মগ্রহণ করিয়। জম্মসার্থক করিয়াছি ।” ( সীতারাম, সাহিত্য পরিষৎ 

(৫৮) সীতারাম ; সাহিতা পরিষৎ সংক্ষরণ, পাঠভেদ, পৃ, ১৬৬ 
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সংস্করণ) পৃ ৪*) সেই হিন্দুকে পুনরায় স্থষ্টি করিয়া তাহার অতীত গৌরবকে 

ফিরাইয়া আন! এবং ভবিষ্যতে আরও সুমহান কীর্তি স্থাপনের পরিবেশ রচনার 
সংকল্প লইয়! বক্কিমচন্দ্র সীতারাম লিথিতে বসেন। তাহার অন্গুরাগের অভাব 

ছিল না, অস্তনিহিত শক্তির অগ্রাচুর্য ছিল না, তাহার দক্ষতারও অভাব ছিল 
না, কিন্তু তথাপি ইতিহাসে তাহাকে পুনরায় প্রতারণা করিল। 

'মৃণালিনী'তে প্রথম যেদিন বদ্ধিম-মানসে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের অস্কুর উন্মেফিত 

হয়, সেইদিনই এই সম্ভাবনা অন্তনিহিত ছূর্বলতার জন্য কতদূর মলিন ছিল 
তাহা আমরা দেখিয়াছি। এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষণে হেমচন্দ্র-পশুপতির 

চিত্তদৌর্বল্য ও অক্ষমতা গুকাশিত হইয়! পড়িয়াছে। 'আনন্দমঠ'-এ তাহার 

ইতিহাস চেতন! প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। 'দীতারাম'-এও 

কাহার মনগ্কাম সিদ্ধ হইল না। এঁতিহানিক পটভূমিতে স্থাপন করিয়া 

মানুষকে বিচার করার যে অস্পষ্ট স্বীকৃতি তাহার মনে ছিল, সেই নীতিকে 

বাস্তবে প্রয়োগ করিতে যাইয়া তিনি দুঃখের সহিত আবিষ্কার করেন, সে যুগও 

আর নাই এবং পে মানুষেরও মৃত্যু হইয়াছে । বঙ্ষিমচন্দ্রের পরিকল্পনাকে 

কার্ধকরী করিতে হইলে, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে হইলে যে বীর্ঘ, শক্তি ও 

সুগঠিত চরিত্রের আবশ্তক বন্ধিমচন্ত্র তাহার আদর্শ পুরুষদের মধ্যেও তাহা 

খু'ঁজিয়া পান নাই। সীতারাম বীরধর্মী কর্মদক্ষ এঁতিহাসিক পুরুষ । কিন্তু 
তিনিও অন্তরে ছুর্বল; পিতৃআজ্ঞায় নিরপরাধ স্ত্রী শ্রীকে নিশ্চিন্ত মনে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, এবং সামাজিক মতে শ্ত্রীর প্রতি তাহার কর্তব্যও বিশ্বৃত 

হইয়াছিলেন। উপন্তাসের প্রারস্তে দেই পরিতস্তা স্ত্রীর অন্ুরোধেই তিনি 

অকম্মাৎ এক অভাবনীয় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাবে উচ্ছ্রমিত হইয়া ওঠেন। পিতৃ 

আদেশে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা ভাহার পক্ষে যতখানি সহজ হইয়াছিল, স্ত্রীর 

অনুরোধে এক সংগ্রামে ঝণপাইয়া পড়া তাহার পক্ষে তেমনি কঠিন হয় নাই। 
এই উদ্দ্বাস, এই অস্বাভাবিক উষ্ণতা 'খবং প্রশ্নহীন স্বীকৃতি ভাহার চরিত্রের 

মৌলিক দুর্বলত! এবং ব্যক্তিত্বের অভাবেরই স্থচনা করে। পক্ষান্তরে, তাহার 
মহতকেও আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরে । যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকে বিশেষভাবে 

জানার সুযোগে সীঘারামের স্বপ্ত রূপ-তৃষ্ণা জাগিয়া ওঠে; শরীর 

অন্তধান সেই তৃষ্চ। নিবারণের আশায় নৃতন তবঙ্গ খেলিয়! গেল মাত্র। ইতিমধ্যে 
গঙ্গারাম সম্পকিত গ্রাম্য দ্বাঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়া সীতারাম একটি ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য 
স্থাপন করিতে সমর্থ হন। রাজ্য প্রতিষ্ঠার উত্তেজনা ও কর্ম-কোলাহলের মধ্যে 
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তাহার রূপ-তৃষ্ণা পুনরায় নির্বাপিত হইয়া যায়, এবং তাহার নৈপুণ্য ও প্রশাস্ত- 

চিতা আমাদের বিশ্মিত করে। এই সুদক্ষ কর্মবীরকেই আমরা পুনরায় 

দুইজন নন্ন্যাসিনীর ( জয়ন্তী ও শ্রী) সাহায্যে ভোরার খাঁর আক্রমণের বিরুদ্ধে 

একাকী রাজ্য রক্ষা করিতে দেখি। তাহার রাজ্য বিস্তুতিলাভ করে, এবং 

বৃহত্তর সাফল্যের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কিন্তু বিজয়ের এই শুতক্ষণেই 
তাহার অধ্পতনের স্বত্রপাত। শ্্রীর সহিত সাক্ষাৎ তাহাকে পুনরধার 

উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। তাহার মানসিক সাম্য ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতে 

থাকে। স্ত্রী বাধ। পড়িয়াছে, কিন্তু ধর! দেয় না। আর সীতারামের 

শরাবের অণুপরমাণুতে শ্রীকে পাওয়ার বাসনা । 

রাজ! তাহার মানসিক সমতা বিসর্জন দিয়া তাহার বাসনার পরিচর্যায় মনো- 
নিনেন্কটক্রুরিয়াছেন। রাজকার্ষে শৈথিল্য ধীরে ধারে রাজভবনে এবং সমগ্র 

8 ৯ বিষ ঢালিয়া দিয়াছে । ধর্মরাজ্য পাপরাজ্যে পৰিণত হইতে 

চলিয়াছে। এই পরিবেশে রাজার উপর রাজ্যের দাবী ছিল অনেক, রাজার 

দায়িত্ব ছিল অপীম। কিন্তু রাজা কর্তব্যবোধ বিসর্জন দিয়াছেন, প্রজা! অবরুদ্ধ 

হইতেছে, রাজকর্মগবী শূলে যাইতেছে এবং হিতৈষী অপমানিত হইতেছে। 
প্রেম প্রথমে স্বামীর অধিকার প্রয়োগে এবং ক্রমে অধিকার অতিক্রম করিয়া 

পশুনৃত্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। «পাঁচ বৎসর ধরিয়া সীতারাম তাহার 
জন্ প্রায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন! এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়! ইহাতেই 

সীতারামের সর্বনাশ ঘটিল। আগে আগুন লাগিয়াছিল মাত্র, এখন ঘর 

পুড়িল! সীতারাম আর সহা করিতে না পারিয়া) মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, 
শরীরী উপর বলপ্রয়োগ করিবেন 1১ (এ, পৃঃ ১২২ ) ততক্ষণে মানুষ পণ্ুতে 

রূপান্তরিত হইয়াছে । শ্রীকে ফিরিয়া! পাওয়ার প্রলোভনে সীতারাম 

জয়ন্তীকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাধাতের আদেশ দিলেন। হিন্দুপাত্রাজ্য 

স্থাপনের জন্য উৎসর্গাকৃতপ্রাণ সীতারাম এক হীন পণুত্তে পরিণত 

হইলেন। বক্কিমচন্দ্রের সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। এঁতিহানিক 

পটভূমিতে বাখিয়া বক্ষিমচন্দ্র যাহাদদের অতুলনীয় শৌর্যবীর্য, চিৎপ্রকর্ষ, 
অকলঙ্ক পরার্পরতার দৃষ্টাস্ত স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং 

বাহাদের আদর্শ দ্বারা তিনি অনাগত ভবিষ্যৎংকে প্রভাবিত করিতে 

চাহিয়াছিলেন, ইতিহাসের বিচারে তাহারা! উত্তীর্ণ হইতে পাবিলেন না। 
চরম মুহুর্তে তাহাদের হূর্বলতা সমস্ত সম্ভাবনাকে এক শোচনীয় ও ভয়াবহ 
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পরিণতির পথে প্রবাহিত করিয়া দিল। মধ্যান্ছের সুধালোকের উপর অমাবস্যার 

ছায়াপাতের মতই এই পরিণতি ভয়াবহ। 

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, যে শ্রী সংযম আত্মত্যাগ ও গন্যাস ব্রতের 

সাহায্যে নিদ্ধেকে অপূর্ব শক্তির আধারে পরিণত করিয়াছিল, সেই শ্রী-ই এই 
হিন্দুরাজ্য ধ্বংসের যূল কারণ। তাহার শক্তিই সীতারামকে হুর্ধল, এবং তাহার 

দুটতাই সীতারামকে অব্যবস্থিতচিত্ত করিয়াছিল। তাহাকে জয় করার 
প্রলোভনেই সীতারাম রাজ্যসংরক্ষণে ওদাপীন্য দেখাইয়াছিলেন। কিন্ত তথাপি 

তাহার শক্তি দীতার/মকে রক্ষা করিতে পারে নাই। আর এই আগুনে শুধু 

স'তারাম নয়, সমগ্র হিন্দু সাম্রাজ্য এবং ইহার পুণকুদ্ধারের সম্তাবন! চিরকালের 

জন্য বিলুপ্ত হইল। শ্রী মানবিক সম্পর্কের উধ্বে? কাপের সম্পর্কহীন কতকগুলি 
ধর্মীয় ধ্যানধা রণা, আচাব-আচরণ, অভ্যাসের যোগ সমষ্টি । এই পরম ধর্মবোধই 

এক্ষেত্রে সমস্ত বিপত্তির মূলে । কে জানে, অস্তুত অন্চেতন মনও, বন্ষিমচন্ত্র 

এই পরম (8901716 ) ধর্মাচরণের বার্তা ও নিক্ষলগভার কথা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন কিনা ! 

'আনন্দমঠ” “দ্েবীচৌপুরাণী” এবং 'দীভারাম'-এপ আও একটি নিশেষত্ব 

এই যে, এথানে যে সংগ্রামের চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ স্থানিঞ্, এবং 
এই সংগ্রামের কর্মযোগী ও ভানযোগী নায়ক ধাহার! তাহারাও স্থানিক বা 

প্রাদ্দেশিক শ্রেয়বোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত | “আনন্দমমঠএর সন্ন্যাসিগণ বাঙ্গালী, 

ভবানী পাঠক ও দেবীচৌধুবাণী বাঙ্গালী, সীতারামও বাঙ্গালী রাজা । বাংলার 
পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধিশীলী, কল্যাণময় রূপই তাহাদের ভাবনা-কল্পনায় অন্থুরঞ্জিত ছিল। 
উপন্টাসের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া৷ বঙ্কিমচন্দ্র যথন প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 

ভাব বা মায়ার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি বুদ্ধির জগতে অবতীর্ণ 
হুহ্য়াছেন, তখনও অধিকাংশক্ষেত্রে শুধু মাত্র বাংলার সমস্যা, বাংলার সমৃদ্ধি) 

বাংলার স্বাধীনতা ( যথা “বাঙ্গালা শাসনের কল” 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে 

কয়েকটি কথা” “বাঙ্গালীর উৎপত্তি” “বাঙ্গালার কলঙ্ক” ইত্যাদি প্রবন্ধ ; এইগুলির 

দামকরণও লক্ষ;ণীয় ) তাহাকে চিস্তিত করিয়াছে, ব্যথিত করিয়াছে, আবার 

দুর্জয় আশায় চঞ্চলও করিয়াছে। কিন্তু বুটিশ শাসনের অবিসংবাদী ফল রূপে 
গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা এবং স্থানিক আত্মসর্বস্বতা দূর হইয়া সমগ্র ভারতবধে যে 
অর্থনৈতিক সমম্থার্থের ভিত্তিতে আধুনিক জাতি গড়িয়। উঠিতেছিল, তাহ 

বঙ্ধিমচন্দ্রের দৃষ্টিকে ফাকি দিয়াছে। এমন কি ইউরোপের নব-গঠিত 
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জাতি-সমৃহের জীবন্ত ইতিহাসও তাহাকে এ ব্যাপারে বিশেষ কোন সহায়তা করে 
নাই। তাই সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার ধ্যান ধারণায় রূপ পাইয়!ছে বলা যায় না, 
বাংলার সমস্যা যে অবিচ্ছেগ্তরূপে ভারতবর্ষের সামগ্রিক সমন্তার সহিত সংশ্লিষ্ট 
হইয়া রহিয়াছে তাহাও তাহার মানসপটে নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে নাই। 
অথবা চিন্তাধারার এই অসম্পূর্ণতা হইতেই তাহার আদর্শের এবং কর্মনীতির 
অসম্পূর্ণ তা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

তিন 

এতকাল বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব পরিবেশের সহিত) প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের 
সহিত, অপ্রতিহভাবে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। আত্মোপলব্ির প্রেরণায় 

তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ; জীবনকে, সমাজকে, রাষ্রকে নিজের কল্পনা ও অধ্যাস 

দার! রূপান্তরিত করার জন্য অপরিমের শক্তি লইয়া অভিযান চালাইয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা নিদাকুণভাবে ব্যর্থ হুইয়া একটা হুঃখভরা স্বতিতে 

পরিণত হইয়াছে । কল্পলোকে হিন্দুসাস্ত্াঙ্য সংস্থাপনের আশা নিরাশ! ও অসম্ভবে 
পর্যবসিত হইয়াছে ; ব্যবহারিক জীবনে তাহাকে সন্কীর্ণণচেতা ও অমাঞ্রিতবুদ্ধি 

রাজপুরুষদের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইয়|ছে, এবং বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রেও 

তাহার দেশবাসীকে অশেষ অপমান ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে । জীবনের 

কোন প্রবাহেই হার মনস্কাম চরিতার্থ হয় নাই। কিন্তু নিজেকে প্রতিঠিত 

করা, আত্মশক্তিতে জাগিয়া ওঠার সংগ্রামে তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া 

গিয়াছে । জীবন সংকটকে তিনি জয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সংকটের 

নিকট তাহাকে শোচনীয় পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহার উৎসাহ 

গিয়াছে, উদ্দীপনা গিয়াছে, এমন কি অতীতকে স্বষ্টি করার প্রেরণাও আর 

বর্তমান নাই। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, বন্িমচন্দ্র বর্তমান-ভবিব্যৎ সংকটকে 
বর্তমান-অতীত সংকট বলিয়া! বুঝিয়াছিলেন, এবং অতাঁতকে পুনরুদ্ধারের 

সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু 'সীতারাম'-এর ভয়াবহ বার্থতার পর 

তাহার এই সংকল্পও বিলুপ্ত হয়। পূর্বে প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তাহার যেরূপ 
গৌরব ও মমত্ববোধ ছিল, তেমনি সেই সংস্কৃতিকে পুনর্ধার স্থষ্টি করার আগ্রহ 

উদ্দীপনাও ছিল প্রবল। এখন সেই আগ্রহ উদ্দীপনা বিলুপ্ত হইয়া শুধুমাত্র 
বিমূর্ত (8১86:০$) গৌরব ও মমস্ববোধটুকু অবশিষ্ট রহিল। এমন কি, 
সংযম, আত্মত্যাগ ও অনুশীলন দ্বার শক্তি সঞ্চয় করিয়। যেখানে তিনি বাস্তব 
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সত্যকে পরিবন্তিত করিয়া অধ্যাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম 

চালাইয়াছিলেন ( যথা আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম-এ 1, সেখানে তাহা 
সংগ্রামশীলতা অন্তহিত হইয়া ব্মানে শুধু সংযম, আত্মত্যাগ ও অনুশীলনের 

সুখানুভূতিটুক্ু লইয়াই তাহাকে পরিতৃপ্ত হইতে হইল। *ধর্দতত্ে তিনি 
ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, 

“«১। মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে । আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। 
সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফষরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্খ। 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃততিগুলির সামগ্রস্। 

৪| তাহাই সুখ ।” (€ কৃষ্ণচরিত্র, উপক্রমণিক| ; সাঃ পঃ সং) পৃ ১*) 
এবং “জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি । 

এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে সকল বৃত্তির 
ঈশ্বরাননবর্তিতাই তক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।” (ধর্মতত্ব, 
গাহিতা পরিষৎ সংস্করণ? পৃ ৬৮) ব্যক্তিগত জীবনে এই মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করা, 

এবং এই তত্তীম্ুশীলনের সুখান্ৃভৃতিই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের একমাত্র 

অবলম্বন। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই তাহার পরবর্তী সাহিত্যজীবন নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছে । জাতায় জীবনের বৃহত্তর পরিসরে এই আদর্শকে উপলবি করার 

পরিবর্তে নিজের জীবনে ইহার রূপহান আবেদন অন্থুতব করার ভিতর দিয়াই 
ভাহার কর্মময় জীবন পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৃহত্তর জীবনের গতিশীল 
প্রবাহ হইতে নিজেকে সরাইয়! আনিয়া বক্িমচন্দ্র হৃদয়ের নিভৃত অস্তঃপুরে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিজেকে বাহিরে প্রসারিত করার পরিবর্তে নিজের 

মনোরাদ্দ্ে নিজেকে সঙ্কুচিত করেন। ইহার আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও তাহাকে 
স্বীকার করিতে হইয়াছে। 

এই পরাভব এবং স্থষ্টিশীল সংগ্রাম বর্জনের চিকন আশ্চর্য গতিশীল এঁতিহাসিক 
উপন্যাস 'বাজসিংহ'-এও (১৮৯৩ সালের “পুনঃপ্রণীত” সংস্করণ) দেখা যায়। 

বক্ষিমচন্ত্র 'রাজসিংহ'-এর বিজ্ঞাপনে এই উপন্যাস রচনার পেছনে উদ্দেস্ত কি, 
তাহা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, «এই উনবিংশ শতাব্দীতে 
হিদ্দুদ্দিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের 

বর্্বাঙ্গ ছ্ু্ষল হয়। জাতি সন্বন্ধেও দে কথা খাটে। ইংরেজসাত্রাজ্যে হিন্দুর 

বাছধল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লু হয় নাই। হিন্দুদিগেক 
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বাছবলই আমার প্রতিবাগ্ত।” রাজপুত ইতিহালের কয়েকটি গৌরবোজ্জল পৃষ্ঠ! 

হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহার উক্তির সত্যতা প্রমাণ কধিয়াছেন। 

বন্ধিমচন্দ্রের কর্ম ও সাহিত্য জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম তাহার আদর্শ পুরুষ 
ইতিহাসেব বিচাবে উত্তীর্ণ হইলেন। আর শুধু রাজসিংহই নয়, তাহার কল্পনার 

বর্ণবসে যে সব চবিত্র জন্মলাভ করিয়াছে, অর্থাৎ চঞ্চলকুমারী, নির্ঘল, 
মাণিকলাল প্রভৃতি, তাহাদের দুঁচসং্যত আচরণ, স্থির সত্যবুদ্ধি। এবং জাতিগত 

দেন ভিতর দিয়াও অপূর্ধ শক্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য ব্যঞ্জনালাত করিয়াছে। নির্ঘাল 
ওএলগজেবকে বলিতেছে, “জানি গোরুর পাল সম্মুখে রাখিযা৷ লড়াই করিয়াই 
মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে নহিলে রাজপুতের বাছবলের কাছে 

মুসলনানের বাহুবল, সমুদ্রের কাছে গোম্পদ।” নিশ্বলকে যিনি স্থষ্টি কবিয়াছেন। 

মেই শিল্পীর অন্তবে অপরিসীম শক্তি ও দার্টয না থাকিলে নির্শশল স্বয়ং ওরঙ্গজেবের 

মুখের উপর এই কথা বলিতে পারিত না। বাজপুতদের ধূর্ত রণকৌশল, ছুঃসাহ- 
পি” অভিযান, স্বাজাত্যবোধ) এবং শিল্পীহৃদয়ের রস ও শক্তি-ঢালা যুদ্ধ বর্ণনার 
মপ দিয়া রাজপুত বাছুবপের প্রাধান্য ও গোঁবব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর গুধু- 
মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, মানবিক ক্ষেত্রেও সেই শ্রেষ্ঠতার চিত্র অন্কিত হইয়াছে। 
“হিন্দু ক্ষুধার্ডেব অন্ন যোগান পরমধর্্ বলিয়া জানে । অতএব হিন্দু) শত্রকেও 

সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।” (বাজসিংহ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; 

পূ ৯৭২) রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহ সৌরাই পর্যস্ত রাজসিংহের অধিকার 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু পীড়িত প্রজাগণ রাজসিংহকে অন্থরোধ করায় 

«ককণ-হুদয় রাজসিংহ তাহাদদিগের ছুঃখে ছুঃখিত হইয়৷ ভীমসিংহকে ফিরাইয়া 
আনিলেন।” (এ, পু ১৯৯) 

কিন্ত রাজসিংহ “যাব অন্থবোধে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।” 

€( এঁ; পূ ১৯৯) বঙ্চিমচন্ত্রও উপন্যাসের মত কোথায়ও রাজসিংহকে হিদ্দু সাম্রাজ্য 

সংস্থাপনের অথবা যুঘল সাত্রাজ্যকে ধ্বংস করিয়া! হিন্দু গ্রাধান্ প্রতিষ্ঠার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত বলিয়। চিত্রিত করেন নাই৷ রাজসিংহের সুমহান হৃদয়বৃত্তি, তাছার 

মহানুভবতা ও আত্মসন্মান বোধ, তাহার পারছণিতা ও রণকৌশল, এবং জুস 
নীতিবোধ উপন্যাসের খতিধারার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন এফছন এাতি- 
হাসিক পুরুষের মধ্যে বফিমচন্্র হিন্দুসান্ত্াজ্য ও হিদ্ুধর্ধ পুনরুদধাব উ পুতিঠার 
'্আাঘর্শ .:6:540.: করিজেন না কেন, এবং ঠটানাধ দুরিজাকেও তদলুসারে 

লীলার করিলেস না কেন, ব্ধিষ-মানসের সহিত: আমাদের পূর্ণপাহিটর 



১২৬ বঙ্ষিম-মানস 

হইতে সে প্রশ্ন স্বতাবতই উত্থাপন করা যাইতে পাবে। রাজা সীতারামকে বে 
গৌরব দীনের চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন, রাজসিংহকে সে গৌরবে মঙিত করাঝ। 
কোনরূপ প্রচেষ্টা তিনি করিলেন না কেন? গ্রন্থের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র 
বলিতেছেন, “ওরঙজেব ধর্শৃন্ঠ, তাই তাহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের 
অধঃপতন আরম্ত হইল। বঝাজসিংহ ধাম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুত্র রাজ্যের অধিপতি 
হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই 

গ্রন্থের প্রতিপাছা।” (এ&ঁপৃঃ ১৯১) “বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত 
করিতে পারিয়াছিলেন” ইহাই এখানে প্রধান কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, উদ্দেশ্তকে 
তিনি এমনভাবে মন্কুচিত করিয়াছিলেন কেন, অথবা শুধুমাত্র বাহুবল গ্রতি- 
পাদদনেই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন কেন। পূর্বের স্তায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন 
না কেন। এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, ব্যবহারিক জীবনের ন্ায় তিনি 
আদশ প্রতিষ্ঠার মংগ্রাম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাই প্রতিষ্ঠার 
আর কোন মোহ ছিল না। আর এই উক্তির তাৎপর্য অনুসরণ করিয়া আমরা 

পুনরায় এই দিদ্ধান্তেই উপনীত হই, বঙ্কিমচন্দ্রের সংগ্রামশীল, স্ষ্টিশীল প্রেরণা 
ইতিমধ্যে নিঃশেধিত হইয়াছে, এবং এই চেতনা তাহার মানস-পটে বদ্ধমূল 
হইয়াছে ষে, সেই স্বর্ণ -অতীতকে আর নির্মাণ কর! যাইবে না ; কালের প্রবহ- 
মান ধারায় যাহা মিলাইয়া গিয়াছে, তাহাকে অনন্তকালের মধ্যে আর খুঁজিয়া 
পাওয়া যাইবে না। তাই তাহার মধুর স্বতিটুকু লইয়াই অতৃপ্ত মনকে 
সাম্বন! দিতে হইবে । 

অবশ্য এই স্বতিটুকু ষে মূল্যবান তাহ! অনস্বীকার্য কিন্তু অশ্রঝরা 
নয়নে এ চিত্রটির পানে তাকাইয়া প্রতিপক্ষকে নিজ প্রাধান্য সম্পর্কে 

শ্রদ্ধাবান হইতে বলার মধো একটা নেতিধর্মী শ্রেষ্ঠতাবোধেরই স্বাক্ষর 

মিলে । কারণ, ইহাতে সংগ্রামের পরিবর্তে আছে সংগ্রাম বর্জনের প্রেরণা, 
বাস্তব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করার সংকল্পের 

পরিবর্তে আছে বাস্তব-সম্পর্ক-শৃন্ত বিমূর্ত আনন্দের আম্বাদ। বক্িমচন্দ্রের 
ব্যবহারিক জীবনেও এই সময়ে আমৃল পরিবর্ভন লাধিত হয়। “ন্ভিনি 
কৌষিক বন্ত পরিধান করিতেম, নামাবলী গায়ে দিতেন, হবিষ্যান্ন ও ফলমূল 
ছাড়া অন্য কিছু আহার করিতেন না। কয়েক মাস এইভাবে কাটাইয়া 
যখন দেখিলেন, হবিষ্যান্ন কোন মতেই তাহার শরীরে সহা হইল না, তখন তিনি 

আবার পুর্ববৎ আহার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মম তখন শ্রীকুফ-চবণে সমপিত, 



স্রষ্টা ও স্থষ্টি ঃ তৃতীয় পর্ব ১২৭ 

স্বদয় ভগবত্-প্রেমে পূর্ণ। তগবৎচবুণে সমস্ত হৃদয়টুকু লুটাইয়া দ্বিয়া তিনি 
বজিতেন,- 

তয় হযীকেশ হৃদি স্থিতেন 

যথা নিযুক্তোশ্মি তথা করোমি ।৮ (৫৯) 

এই আত্মসমর্পণের মধ্যেই তাহার কর্ম ও সাহিত্য ক্গীবনের পরিসমাপ্তি । 
কিন্ত এই আত্মসমর্পণের মধ্যেও 'রাজসিংহ+-এর কাহিনী যেরূপ অস্বাভাবিক 

গতিবেগের সহিত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহ! তাহার অন্তরের অমিত শক্তি 
ও উষ্ণতার পরিচায়ক । উপন্যাসের বহু গ্রন্থিই অবিশ্বান্ততার চোরাবালিতে 

আবৃত; যথা মাণিকলালের কীতিকলাপ, নির্মলের মুঘল রাজপ্রাসাদে প্রবেশ, 

মাণিকলাল কর্তৃক মবারকের পুনজীবন দান, ছদ্মবেশে মবারকের বাদশাহী সৈন্য 
শিবিরে গমন, যুদ্ধক্ষেত্রে দরিয়ার আবির্ভাব, ইত্যাদি ইত্যার্দি। যে কোন 

মুহূর্তে এখানে যেকোন গ্রন্থি ছি'ড়িয়া কাহিনী টুকর1 টুকরা হইয়া যাইতে 

পারিত। কিন্তু বক্ষিমচন্ত্র এমন দ্রুতগতিতে এই চোরাবালির উপর দিয়া 

ইাটিয়া গিয়াছেন যে, তাহার পদস্থলনের কোন অবসর ছিল না।(৬.) প্রথম 
কাহিনীতে ( ছুর্গেশনন্দিনী ) যে আশ্চর্ধ প্রাণপ্রাচুর্য ও গতিবেগের স্বাক্ষর ছিল, 

তাহার সর্বশেষ কাহিনী 'রাজসিংহ'+এ (১৮৮২ সালে ফে ক্ষুত্র রাজসিংহ? 

প্রকাশিত হয় তাহা নয়, ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত বধিত 'রাজসিংহ' সম্পূর্ণ 
অভিনব ) সেই স্বাক্ষর অমলিন। ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, যে শক্তি 
লইয়৷ তিনি কর্মজীবনে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহা ক্ষুন্র ছিল না; সামাজিক 

সম্পর্কের ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়! যে শক্তি আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ 

হইয়া উঠিতেছিল, তাহ উপেক্ষণীয় নয়। সম্পূর্ণ প্রতিরোধ্য এক শক্তির 
আপাত বিজয়ে প্রতিহত হইয়া তাহা নিশ্চিত ভবিষ্যৎ বিজয়ের জঙ্য 

মনেপ্রাণে প্রস্তত হইতেছিল মাত্র! 

(৫৯) বহ্কিমজীবনী--শচীশ চটোপাধ্যায়, পৃ ৪৪২ 

(৬*) তুলনীয় ঃ “যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক আধটা! ব্রিজ আছে বাহ! পুর! 
মজবুত বলিয়া! বোধ হয় না_কিস্তু চালক তাহার উপর দিয়া এমন ভ্রত গাড়ি লইয়া! 

চলে যে, ব্রিজ ভাঙ্গিয়া পড়িবার অবনর পায় না|” রবীন্দ্রনাথ, রাজসিংহ, আধুনিক 

সাহিত্য । 



রূপায়িত মানুষ 

তারতে ব্ুটিশ বিজয়ে পুরাতন পচনশীল ভারতীয় সমাজের অন্তর তেদ 
করিয়া ভারতে কি ভাবে নৃতন সমাজের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই নূতন সমাজে নব সংগঠিত অর্থ নৈতিক 
শ্রেণীর সহিত পূর্বতন সমাজের বর্ণতেদসম্মত শ্রেণীর কোনরূপ সংযোগ খুজিয়া 
পাওয়া ছষ্কর। নৃতম সমাজের ভূষ্বামী শ্রণীর সহিত পূর্বতন সমাজের ভূত্বামী 
শ্রেণীর, নূতন বণিকশ্রেণীর সহিত পুরাতন বণিকশ্রেণীর, এমন কি নূতন 

শিক্ষা-গবাঁ বুদ্ধিজীবাস্দর সহিত পূর্বতন বুদ্ধিজীবীদের কোনরূপ বংশপক্ষ্পবাগত 
যোগস্থত্র অথবা সার্দৃশ্ত নাই বলিলেই চলে। এই সমাজ পুধাতনের অন্তর-নিস্থত 
হইলেও তাহা পুরাতন নয়, নূতন বুটিশ অভিযানের আগে হইতেই যে ভয়াবহ 
সামাজিক সংকট দেখ! দেয়, এবং বুটিশ বণিকখরেণীর আবির্ভাবে যে সংকট 

ঘনীভূত হয়, সেই সংকটের মধ্যেই নৃতন ভূম্বামী, বণিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের 

আবির্ভার, এবং এই সংকটের মধ্যেই তাহাদের পরিপুষ্টি। আবার তাহারাই 

এই নূতন সমাজের নব সংস্কৃতির প্রবর্তক। ইহাও স্মরণযোগ্য, দেশীয় সমাজের 

স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় এই নৃতন শ্রেণীগুলির আবির্ভাব হয় নাই বলিয়াই 
পুরাতন দেশীয় সমাজের সহিত তাহাদের বিরোধ জন্মগত। নূতন তাবাদশ ও 
শক্তিব অভিঘাত সহা এবং উপেক্ষা করিয়াও পুরাতন সমাজ কাঠামোর যে 

ধ্বংসাবশেষ বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনকে অবলম্বন করিয়া তাসিয়! আসিয়াছিল 
এবং যাহা প্রাণপণ আত্মসংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছিল, তাহার সহিত এই 

নৃতন শ্রেণীর ব্যবধান ছিল বিস্তৃত। সাত্রাজ্যিক প্রয়োজনে স্থষ্ট বলিয়াই তাহারা 
নিজেদের সাম্রাজ্যিফ শাসনের অহিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ভাবিতে শিখিয়াছিল। তাই 
তাহাদের এই উৎকেন্দ্রিক অবস্থিতির জন্য তাহারা একদিকে ছিল বৃহত্তর 

জনসাধারণের বহিত সম্পর্কহীন, ও অন্যর্দিকে ছিল সবরকমের সামাজিক 

দবায়মুক্ত। াত্বসর্বস্বতাই ছিল তাহাদের জীবনাচরণের প্রধান লক্ষা। আর 

যে সামাজিক, সম্পর্ক টাইারিগকে গার! বধ রালন করছিল ভাহাবু মু 
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কথা ছিল বিদেশী বণিকতস্ত্রেে সহিত তাহাদের আত্মীয়তা 

বোধ। 

কিন্তু দেশী গণ-জীবনের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলেও দেশীয় সমাজেব সহিত 

সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা ছিল; আবার বণিকতন্ত্রের সম্পর্ককেও অক্ষু বাখার 

তাগিদ ছিল। এই দ্বিবিধ সমস্যার স্ববিরোধের তবঙ্গে তৎকালীন সংস্কৃতিবান 

শিক্ষিত সমাজ-মানস কিভাবে আলোঠিত হইয়াছিল, তাহাও ইতিপূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেও এই বিরোধের মীমাংসা হয় নাই। শিক্ষিত 

সম্প্রদায়ের আত্মসচেতন বিদপ্ধ-মানস তখনও বুহত্তর সমাজ-জীবনের প্রনাহ হই তে 

নিজেকে দৃবে সবাইয়া বাখিযাছে, গভীর ও স্থিতিশীগ সম্পর্কে নিজেকে বাধিবার 

প্রযোজনীয়তা বোধ ববে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিতেছেন, «...এখন নব্য 

সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাঁজই বাঙ্গালাঘ হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। 

সাধারণের কায্য, মিটিং, লেকৃচৰ্. এড্রেস, প্রোসিডিংস্, সমুদাষ ইংবাজিতে 1... 

এক্ষণে আমাদিগেব ভিতবে উচ্চশ্রেণী এবং নিয়শ্রেণীব লোকের মধ্যে পরস্পর 

সজদযতা কিছুমাত্র নাউ ।.: সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদ্িগের অভিপ্রায় সকল সাধ।বণতঃ 
বাঙ্গালা ভাষায় প্রচানিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহাদিগের মন্্ব বুঝিতে 

পাবে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাহাদিগেব সংঅবে আসে না।১ (৬১) 

গণ-জীবনের সহিত এবং ব্যাপক অথে সমাজ-জীবনের সহিত তখন পর্যস্তও 

কোনবপ সংযোগ ও দঢৃটীভূত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয নাই, অথচ যে সম্পর্ক 

তাহাদিগকে এতকাল ধারণ করিষা আসিয়াছিল অর্থাৎ বিদেশী বণিকতন্ত্রের 

আত্মীযতাবোধেব সম্পর্ক, সে সম্পর্কও উত্তরোত্তব শিথিল হইতে শিথিলতর 

হইতেছিল। বাজপুকুষগণের পিতুক্সেহ উচ্চ রাজপদাতিলাধী শিক্ষা-গববী 

মধ্যবিত্তের উপর আব ঠিক একইভাবে বধিত হইতেছিল না, এবং দাধাবণভাবে 

ই্গ ভারতী সমাজ-সম্পর্কও অত্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছিল। রাজনারাষণ 

বনু লিখিযাছেন, «ইংরেজেব আমলেব প্রথম সাহেবেবা ' অনেক পরিমাণে 

এদেশীয় আচার ব্যবহার পালন করিতেন।-.-তথনকার সাহেবেরা পান খেতেন, 

আলবোলা ফু'কতেন, বাইনাচ দ্বিতেন ও হুলি খেলতেন । * সেকালের সাহেবেবা 

আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাহারা তাহাদের 

দেওয়ানদের বাটিতে গিয়া তাহাদের ছেলেদিগকে হাটুর উপর বদাইয়া আদর 
করিতেন ও চত্পুলি খাইতেন। কাহার অন্যায় ক্বামাগার . শালায়ও মাইন, 
(62. ফ্যানের গরলাদা  বিবিব অবসর দয় মদ: পু ৭ 
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কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সেকাল গিয়াছে । এখনকার 

সাহেবদিগকে দেখিলে, তাহাদিগের সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র 

জাতি বলিয়া বোধ হয়। উহাদের আর এদেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার 

ব্যথিত্ব নাই, তাহাদিগের প্রতি তাহাদিগের সেরূপ শ্রেহ নাই, সেরূপ মমতা! 

নাই।৮(৬২) শুধু সামাজিক সম্পর্ক এবং আত্বীয়তাবোধই নয়, ব্যবহারিক 

কর্মজীবনে কি ভাবে মধ্যবিত্তের আশা হতাশায়, সম্ভাবনা অতীত-স্বৃতিতে, 

পর্যবসিত হয় তাহাও পুর্বে আলোচিত হইয়াছে । এই হতাশা সেই যুগেই 
এমন ভয়াবহ পরিণতি লাভ করিয়াছিল যে, রাজনারায়ণ বস্থ আক্ষেপ 

করিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা না করাও বরং ভান্দ ছিল।(৬৩) বয়সে প্রবীণ 

মধাবিতের জীবন ইতিহাসই নয়, অপেক্ষাকৃত তরুণ দেশী পুঁজিপতিরাও চলত্বি 

সাম্রাজ্যিক সম্পর্কের ওপর সন্তষ্ট ছিল না ; বাধা নিষেধের চক্রে তাহাদের প্রতিও 

শুধুমাত্র কনিষ্ঠ অংশীদাররূপে সুখী থাকার নির্দেশ ছিল । সুতরাং, নৃতন সমাজের 
প্রাণকেন্দ্রেও অভিনব সংকট দেখা দেয়। নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, অথচ 

পুধতন সম্পর্ক অন্ততিত হইতে চলিয়াছে। এই সংকটে মানস-রূপান্তরও তাই 
স্বাভাবিক | 

ইতিমধ্যে বুটিশ শাসনের প্রারস্তে যে সমাজবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে 

ব্যক্তি-মনের উন্মেষ হইতে থাকে। পূর্বতন সমাজবিন্াসে পরিবারগন্ত 

অথবা গোষ্ঠীগত সন্ত! ছাড়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোন সত্তা ছিল না। তাই 

পরিবার বা গোহঠীর অনুশাসন অনুবায়া স্বীয় জীবনাচরণ নিধারিত করাই ছিল 

ব্যক্তির একমাত্র দ্ায়। অর্থাৎ তখনকার সময় ক্ষেত্র নিশেষে পরিবার এবং 

ক্ষেত্র বিশেষে গোঠীকেই একক ধরা হইত। কিন্তু এই সমাজ বিপ্লীবের ফলে 

সমাজ সংগঠন আমূল রূপান্তরিত হয় এবং ব্যক্তি-মন পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত 

নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে থাকে । পরিবার ও গোষ্টিগত অন্ুশাসনের 

অবমাননা করিয়া সম্পূর্ণ একক ভাবে, স্বতন্ত্র বৃত্তি অনুসরণের অবকাশ দেখা 

দেয়। ব্যক্তিই নৃতন সমাজ ব্যবস্থার একক (9:01৮)। পুরাতন সম্পর্ক অবলুপ্ত 
হইয়া ব্যক্তিব স্বতন্্ সভা, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ত্বীকৃত হয়, এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে 

প্রকাশ করার, উপলব্ধি করার, ঘোষণা করার অধিকারও স্বীকৃত হয়। এই নব 

ব্যবস্থা ও মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে বাক্তি নূতন আলোকে নিজেকে উপলব্ধি 

(৬২) সেকাল আর একাল ; রাজনারায়ণ বন্, পৃ ৩-৪ 

(৬৩) এ ঃপৃ+ন 
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করিতে আরম্ভ করে; পরিবার বা গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে, সকলের সহিত 

সম্প্চিত হইয়া! নে এক নয়, সে আপানাতে আপনি সমৃদ্ধ, আত্মগততাবেই সে 

এক। সুতরাং, নিজেকে অন্যান্যদের সহিত সম্পফ্িত না করিয়া, নিজেকে 

বিশেষ ভাবধারায়, বিশেষ আন্তর প্রেরণায়, বিশেষ সৌন্দর্যে মগ্ডিত দেখিতে 

পাওয়া বাক্তির পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক । কুসোর বিখ্যাত উক্তি *'[ ৪2 0০0% 
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81660$)”৮ দ্বারা ব্যক্তি-মানসের এই নবচেতনার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়। 

ধাইতে পারে। নূতন সমাঁজ-বিস্তাসের ভিতর হইতে ব্যক্তির এই বাক্তিত্ব 

বা স্বাতন্ত্রের অভ্যুদয় হইতেছিল। পুরাতনের অবরোধ এইভাবে অকন্মাৎ 

দুর হওয়ায় বাক্তি যেমন একদিকে একটা অপূর্ব অনন্য-নিরপেক্ষতার চেতনায় 

উদ্ধদ্ধ হইতে থাকে, আবার তেমনি নিজ সম্ভার মধ্যে সে অথণড অপরিমেয় শক্তিবু 

উৎস আবিষ্কার করিয়া চমকিত হইয়া ওঠে। যেখানে আগে তাহার পক্ষে 

নিজেকে জানারও অবকাশ ছিল না,সেখানে এখন সে আকাশকে জানার 

স্পর্ধুয় মাথা তুলিয়া দ্াড়ায়। 

বাংলাদেশে রামমোহন হইতে মধুস্থদন পর্যস্ মানস-বিবর্ভনের ইতিহাসে 

বাক্তিমানসের জাগরণ, সংগ্রাম ও অতিব্যক্তির সুম্দর নিদর্শন রহিয়াছে । রাম- 

মোহনে ইহার জাগরণ, লিগ্যাসাগরে ইহার সংগ্রাম এবং মধুন্থদনে ইহার 

অভিব্যক্তি । রামমোহন স্বীয় জীবনাচরণের যে যূল্যমান স্থষ্টি করিয়াছিলেন তাহা 

সর্ববিধ সংস্কার ও আচ্ছন্নরতার কলুষ-যুক্ত ছিল। সেই বলিষ্ঠ যুক্তিবাদকে অব- 

লন্বন কবিয়াই তিনি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। 

তাহার জীবন দর্শন ছিল বাস্তব ব্যবহারিক জীবনের স্বীকৃতির উপর প্রতিষিত। 

সেই আলোকেই তিনি “অতিস্থক্ম অধ্যাত্মবাদের সন্ন্যাস বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার 

গুহা-সাধনার” (৬৪) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; সেই আলোকেই 

তিনি বাস্তব জীবনের সাফল্য ও কল্যাণের পরিমাপে ব্যক্তি ও সমাঁজ-জীবনকে 

বৃক্সিত করিতে চাহিয়াছিলেন । রামমোহনের এই প্রতিবাদ বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ 

ক্ষীবনের আকুতোভত্ স্বীকৃতির মধ্যে পূর্ণ তর প্রকাশ লাত করে। বিদ্যাসাগর 

তাহার জীবন, কর্ম ও রচনার ভিতর দিয়া নির্ভয়ে একথাই ঘোষণা করিয়! 

গিয়াছেন, এই ব্যবহারিক জীৰনই পরম; অতীন্দ্িয় কোন জীবন থাকিতেও 

(৬) উক্তিটি শ্রীযুক্ত মোতিলাল মনুষদারের | বাংলার নবধুগ ও কবি প্রীমধুনুদন ; শশিবারের 

চিঠি, ভাত্র, ১৩৫০, পৃ ৩৩২. 
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পারে, না থাকিতেও পারে, কিন্তু কোন সময়েই এই পারমাধিক জীবনের চিন্তা 

অথবা মুক্তি চিন্তা তাহাকে বিব্রত করে নাই; তিনি জীবনকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে 

চাহিয়াছেন। তাই রামমোহনের প্রতিবাদ বিগ্াসাগরের সংগ্রামে রূপান্তরিত 

হয়। মানুষের আত্মোপলব্ধির যে সম্ভাবনা আছে, তাহার অণুপরমা পুতে ষে 

স্থজনীশক্তি, যে কর্মশক্তি, যে ভোগের শক্তি আছে তাহার অন্লান উন্মেষসাধনেই 

তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। সর্বভাবে জীবনের উপলব্ধি ও পূর্ণতা সধানই 

একমাত্র কাম্য ; ইহাই জীবনের চরম ও পরম ভিজ্ঞাসা। ইহার বাহিরে দৃষ্টি 

ক্ষেপণ করা অপ্রয়োজনীয় । বিগ্ভাসাগরের এই বিশুদ্ধ জীনবব্দে আত্ম- 

চেতনা ও আত্মপ্রকাশ লাভের অজশ্র আনন্দে মাইকেল মধুন্দন দত্ত অতিব্যক্তি 

লাভ করে| ব্যক্তি মানস পরিপূর্ণভাবে নিজেকে জানিয়াছে। তাহার অন্তগৃচ 

শক্তিব সন্ধান পাইয়াছে এবং সেই শক্তির অনির্বাণ আলোকে সে জয় করিতে 

চাহিয়াছে সমগ্র পৃথিবীকে । সে স্পর্ধা করিয়াছে আকাশেব নীলকে, অতলস্পশ্শী 

সমদ্রের অন্তরকে, যাত্র। কবিতে চাহিয়াছে ছুলজ্ঘ্য প্রান্তরে, আবোহণ কপিতে 

চাতিয়াছে সুউচ্চ পর্বতশঙ্গে। তাহার 'মেঘনাদবধ” এই অথণ্ড ভাবের 

অভিব্যক্তি এবং সেজন্যই তাহার ইন্দ্রজিৎ মন্রিয়াও অমর। বাক্তি-মানসের 

এই প্রাণশক্তি এবং ভ্রক্ষেপহান অভিযানের পথে বক্কিমযুগে বিশ্ব দেখা দেয়। 

যে উত্স-কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি-মন নিজেকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল। 

তাহার রস ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে । প্রচলিত সম্পর্কের সন্কিত 
বাক্তি-মনের আবু কোনক্রমেই সামগ্রস্য স্থাপন সম্ভব হইতেছে না!) 

সমাজ-সম্পর্কের এই অবনতি বিধ্রপ্ধ সমাজেব পক্ষে আরও বেশী করুণ, 

আরও বেশী মর্শাস্তিক। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, নৃতন মধ্যবিত্তশ্রেণী নিজের 

বর্ণসংকর জন্মের জন্ত এমনিতেই সঙ্কুচিত ছিল, নিজ পরিধির বাইরে দেশী 

সমাজের অন্ঠান্ত অংশের সহিত তাহ।র কোন সংযোগ ছিল না। সমাজ- 

বিবর্তনের ফলে গোষঠীগত ও পরিবারগত দায়ও তাহার শিথিল হইয়া গ্রিয়াছে ; 

তাব ওপর সাস্তরাজ্যতস্ত্রের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। তাহার 

ব্যবহারিক জীবনের সমৃদ্ধিও অস্বীকৃত হইতে চলিয়াছে। সবদিকেই সম্পর্ক 

হারাণোর ফলে স্বাভবতই বৈদ্ঞ্জ-পরাস়রণ ব্যক্তি-মন নিজেকে নিঃসঙ্গ এবং একা 

না ভাবিয়া! পারে না; আর সমাজের আর কাহারো মতও নয়, সে স্ব-তগ্্। 

এই মিঃসঙ্গত্বাবোধ ও, একক্ষবোধ হইতে একা র্যক্ষিগত্ত যে সব সস্তা, চিন্তা 

বালা নিরাশ অত € সহজি ফংখখোঁয জলাত রে, ডাহা! অকুপণতাবে 
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ও অসক্কোচে অন্যের অনুভূতিগত করিয়া সাস্বনা ও পরিতৃপ্ত লাভের সম্ভাবনা 
তাহার কম, কেন নামে একা; স্ব-তন্ত্ব বলিয়াই অপরকে সহ-দরদ্রী করার 

কথা অন্তত মনে মনেও সে সাধারণত আমল দিতে চায় না। বঙ্কিমচন্ট্রের 
ব্যক্তিগত জীবনেও এই বৈশিষ্ট্যের বিলক্ষণ নিদর্শন পাওয়! যায়। তাহার 
জীবন লিপিকারগণ তাহার স্বাতন্ত্রা একাকীত্ব ও দুঃসহ নিঃসঙ্গতাবোধের উপর 
আলোকপাত করিয়াছেন। গভীর সাংসারিক ও মানসিক অশান্তির মধ্যেও 
তিশি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং হিতৈধীর নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করিতেন না। এই 
প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর পব তাহার অস্বাভাবিক আত্মসংযম এবং প্রকান্ঠে 
শোন জ্ঞাপনে অনিচ্ছা উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এই অভিমানী ব্যক্তি-মনটিই 
ঠিজেকে প্রকাশ ক্রাব জন্য) শিজেকে ঘোষণা! করার জন্য, নিভেকে উপলব্ধি 
করান জন্য অন্তব্রে অনিলাণ আগুনে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল । নিজের 
অদ্াস দ্বাল বাস্তণকে রূপান্তৃধিত করার সংগ্রামে আত্মনিযোগ কবিয়াছিল । 
এধদিবে, শ্দীকণ নিঃসজ্গতানোধ। অপরদিকে অপরিমিত প্রাণশক্তি, এই দুই 

মনোভাবের তণঙ্গে সমকালীন বক্তি-মানস উদ্বেলিত হইয়াছিল। চারিদিকে 

বাধা টি যেধেব জাল, অগ্রগমনেক পথ অনকুদ্ধ, আখ এই অবনোণ চর্ণবিচর্ণ করার 

সক্ষল্লে ব্যক্তি-মনসেব উদ্ণমতা)_-এই ছুই শক্তির সংঘষে সমকালীন সমাজ 

আলে'ডিত হইহফ'ছিল। আর আত্মশোষণাব এই জক্ষেপহীন যাখ্াই তৎকালীন 

সংগ্রামশাল মানুষকে অসামান্য মহিমা দ্ান করিয়াছে । 
ব্ক্ষিমচন্দ্রেব সধশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে তিনি এই মানুষকে) যে মানুষ 

অন্তরের অপবিসীম নিঃন্জতা সত্বেও অগ্লান জয়যাত্রার পথে নিজেকে বিকশিত 

করার সংগ্রামে ব্রতা হইয়াছে, এই মানুষকে তিনি আবিষ্কার করিতে 
পাবিয়াছিলেন। তাহার বোমান্স এবং উপন্যাসে এই মানুষের সঙ্গেই আমর! 
পরিচিত হই। সামাজিক উপন্যাসে হউক, আধা এঁতিহাসিক আধা কাল্পনিক 

কাহিনীতে হউক, অথবা বিশুদ্ধ &ঁতিহানিক উপন্তাসেই (রাজসিংহ ) হউক, 
সধত্রই তাহাব নায়ক নায়িকার মধ্যে এই স্বাতন্ত্্যধমিতা।, বেদনা এবং বাস্তব 

জীবনের সমবেদনাহীন পরিবেশের বিরুদ্ধে একটা অব্যক্ত বিদ্রোহের ভাব দেখা 

যায়। জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ প্রবল, জীবনকে উপভোগ করার 
আকাঙ্ষা তাহাদের অপরিসীম, এবং বাচিয় থাকা বা বাচিয়া থাকার প্রচেষ্টাই 

তাহাদের নিকট ষেন কত আনন্দময়, কত মধুর । আাহারা এমন এক সামাজিক 
পরিবেশের সন্তান যে পরিবেশে বাচিতে জানা, বাচিতে শিখার জন্য সর্বাঙ্গীণ 
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প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ, এমন এক স্যগিশীল, নব অন্ুপ্রাণনায় চঞ্চল 

পরিবেশে তাহাদের জন্ম, যেখানে নূতন সংস্কৃতি, নৃতন জীবন-দর্শন গড়িয়া 
উঠিতেছিল । এই পরিবেশে জীবনকে জানা, দেখা, উপভোগ করাই প্রধান 

কথা । এই কর্মটাই যেন পরম বিম্ময়ের বস্তু । বন্ধিমচন্দ্র এই মানুষকে তাহার 

পাহিত্যে প্রতিঠিত কবিয়াছেন ; তাহার মানস-জাত নায়ক নায়িক। প্রত্যেকেই 

জীবনের অপূর্ণ আস্বাদের কথা, জীবনকে ক্বষ্টি করার চাঞ্চল্যের কথা আমাদের 
কানে কানে বলিয়। যায়। জীবন তথা সংস্কৃতি সেখানে শষ্টির পথে । তাই, 
বহ্ষিমচন্দ্রের চরিত্রগুলির সহিত বর্তমান পচনশীল সমাঁজের অথবা শরৎচন্দ্রের 

চরিত্রগুলির পার্থক্য বিরাট । বর্তমান সমাজের মানুষ জীবনের ভারে পঙ্গু; 

মন তাহার অবসন্ন ; সমাজেব যুক্তিহীন প্রাণহীন জীবনধার! তাহাকে নির্মম 
ভাবে ব্যঙ্গ করিতেছে; সেই ব্যর্জে সে নিজের সম্পর্কেই আতঙ্কিত হইয়া 

উঠিয়াছে, সম্ভবত তাহার নিজের কমও সমাজের অন্যবিধ কর্মধার'র স্ঠায় 
ভয়াবহ ১ সে তাই কর্ম-ভীক, নিজের মানসিক ব্যাধিকে গোপনে লালন করিতে 

এবং সম্ভবস্থলে তাহা সংক্রমণ করিতেই তাহার বিকৃত্ত আনন্দ? সমাজ 

মানুষকে এমন এক শয়াবহ পরিস্থিতিতে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে যে জীবনে 
তাহার আনন্দ নাই, মৃত্যুতেও তাহার বিশ্বাস নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে 

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ব্যর্থত। ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করিলেও 

মানুষ জীবনের প্রতি আকর্ষণ অথব| জীবনের স্বাদ বিস্বৃত হয় নাই। তাহারা 

নিরঞ্কুশভাবেই জীবনকে চায়, জীবনের অবলুপ্তিকে নয়, জীবনকে যে তাহার! 
তালবাসিয়াছে, সেই কথাটাই তাহারা সকলকে জানাইতে চায়। প্রাণশক্তির 
তাহাদের অভাব নাই; মন তাহাদের বিকারগ্রস্ত বা পঙ্গু নয়, দেহ তাহাদের 
দুর্বল নয়, জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ দিনের হাসি ছড়ানো বর্ণের মতই 

উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত । বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমের চরিব্রগুলির মধ্যে কেহই 
দর্বলচবিত্র বাঁ কাপুরুষ নয়। এবং কাহারও মধ্যেই ব্যক্তিত্ব বা পৌরুষের 
অভাব নাই। ন্যক্তি বিশেষ কোনও কারণে কোনও সময় নিন্দিত হইতে পারে, 

কিন্তু তাহা সত্বেও সে ক্ষুদ্র নয়, হীন নয়, আত্মাবমাননায় ভ্রিবয়ান নয়। 

চরিত্র গঠনের এই বলিষ্ঠত! ও দৃঢ়তা সেই যুগধর্মেরই লক্ষণ, আর সেজন্য বন্িম- 

চন্দ্রের মানস-চরিত্রগুলিও ক্ষুত্র অথবা হীন অথবা শক্তিহীন হইতে পাবে না। 

উদ্দার মানবিক গুণে তাহার! সমৃদ্ধ । ভোগে যেমন তাহাদের আনন্দ আছে, 
চরম মুহুর্তে তাহা অস্বীকার করিতেও তাহারা কুন্ঠিত নয়। 
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বক্ধিমচন্ত্রের সমস্ত উপন্যাস ও রোমান্সে জীবনের প্রতি এই আকর্ষণের, . 
বাচার এই আনন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবনের এই 
চেতনায় প্রাণবস্ত। এই দিক হইতে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সার্স্ত বাইরের 
অঙ্জসৌষ্ঠবের দিক হইতে যতখানি, ভাবের দ্রিক হইতে, মানস জীবনের দ্দিক 
হইতে তাহা অনেক পরিমাণে বেশী। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ 'করিয়াছি। 
প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক এই মানুষকে আত্মস্ফৃতির উপযুক্ত অবকাশ দিতেছে 
না, এবং তাহার মনুয্তত্বকে উদ্দার অত্যর্থন! জানাইতেছে না। তাই ব্যক্তিমন 
পরিবেশের সঙ্গে তাহার কোন সামঞ্জস্ত খুঁজিয়া পার না । নিজেকে এক হৃদয়হীন 
পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ দেখিতে পায়, যে পরিবেশ তাহার সুখসমৃদ্ধি ও 

মনোবেদনার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আপনভাবে শ্ব-নিয়মে প্রবাহিত হইয়া 

চলিয়াছে। এই প্রবাহের মধ্যে নিজের জীবনের কোনরূপ স্ফন্তি দেখিতে না 

পাইয়া সহজেই সে এই প্রবাহ হইতে দুরে রিয়া থাকে, এবং আত্মস্কতির 

আকুতিতে চঞ্চল হুইয়া উঠে। তাহার বিভিন্ন পুস্তকের নায়ক-নায়িকার 
মনোভীবন আলোচনা করিলেই তাহ। পরিস্ফুট হইবে। 

কতলু খাপ কাম-কণ্টকিত প্রাসাদের বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও আয়েষা 

স্বাতন্ত্াধমী; তাহার হ্থাদয়ান্ুভূতি প্রকাশের স্থান নাই, এবং তাহার এই 
একাকিত্বই একদিন জগৎসিংহের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলে। অথচ 

রাজপ্রাসার্দের দুর্নীতির মধ্যে আত্মনিমজ্জন করা তাহার পক্ষে একান্তই স্বাতাবিক 

ছিল। কিন্তু বঙ্িমচন্দ্রের আয়েষা তাহা করিতে পারে না । এমন কি? ওসমানও 

নিঃসঙ্গ ; আয়েষাকে সে বলিতেছে। “আমি আশা-লত। ধরিরা আছি, আর কত 

কাল তাহার তলে জল দিঞ্চম করিব?” হেমচন্দ্র তাহার প্ররেমাম্পর্দকে 

হারাইয়া দিকৃত্রান্ত, আর “কণ্টকে গঠিল নিধি, মৃণাল অধমে।” তিলোতমা, 
ভ্রমর, শৈবলিনী; রজনী, রোহিনী। কুন্দ প্রত্যেকেই তাহাদের নিজ নিজ 
পরিবেশের মধ্যে একা, আত্মীয়হীন; তাহাদের সকলের কথাই রোহিণীর এই 
উক্তির মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, “রাত্রিদদিন. দারুণ তৃষ" হৃদয় পুড়িতেছে-_ 

সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও 

নাই।” আর অমরনাথ বলিতেছে, “আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে 

পারি না কেন? জড়জগৎ জগণ্ অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন 

লইয়া! কি থাকা যায় না? তোমার বাহাজগ্রতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার 

স্তরে কি বা নাই? আমার অন্তরে যা আছে, তাহা তোমার বাহাজগৎ 
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দ্বেখাইধে, সাধ্য কি?” বহুবিধ কর্মে এবং আত্মজয়ের সংগ্রামে নিয়োজিত : 

প্রতাপের মনের গোপন কথাও ইহাই। এই নিঃসঙ্গতাবোধ সমষ্টি-ক্রিয়ায় 

নিয়োজিত আনন্দমঠের সন্তানদের মধ্যেও সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের 

একটি গানের একটি লাইন 'এই, “তুমি কার কে তোমার) কেন এসো সঙ্গে ।” 

শ্রী এবং প্রথমর্দিকের সীতারামও তেমনি নিঃসঙ্গ মনে আপনার সুখন্বপ্ন রচনা 

করিয়। চলিয়াছে। সর্বোপরি কমলাকান্ত, যাহার সহিত বঙ্ষিম-মানস ওতপ্রোত- 

তাবে একীভূত হইয়া আছে, সেও একা । “আমি একা””.এই বছুজনাকীর্ণ 

নগরীমধ্যে এই আনন্দময়, অনন্ত জনশোত মধ্যে, আমি একা । আমিও কেন 

& অনন্ত জনমশ্রোতমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্ব দ্- 

সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ না হই ?.-.আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না 
কেন?” তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া বন্িমচন্দ্রের সমকালীন মানুষের নিঃসঙ্গ 

জীবনের অপ্রকাশিত কাহিনীটি অভিব্যক্ত হইয়াছে । যে কথা আব কাহাকেও 

বলা যায় না, যে কথা মনই মনকে বারংবার শোনাউতে চায় এবং শোনাইয়া 

সান্ত্বনা লাত করে, সেই কথাই, জীবনের প্রতি অনাবিল মোহসপ্জাত এই 

দুঃখবোধই বঙ্ষিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মধো কখনো বা স্ফুট কখনো বা 

অস্ফুটভাবে প্রাণ পাইয়াছে। তাহাদের এই একাকিত্বের মধ্যে সহজেই 

বন্ধিমযুগের মানুষকে আবিষ্কার করা যায়, যাহার সহিত প্রচলিত সমাজ-সম্পর্কের 

বিরোধ চরম সীমায় পৌছিয়াছে, এবং যে-মান্ুষ বাহিরে নিজেকে প্রসারিত 

করার পর্যাপ্ত সুযোগ না পাইয়া! নিজের মনে মনে তাহার একাকিত্বকে অন্ভুতব 

করিতে শিখিতেছে। কিন্তু জীবনের প্রতি মোহেই তাহার শক্তি, আর 

তাহার একাকিত্ববোধ সেই শক্তিকে প্রচণ্ড এবং দুরন্ত করিয়া তুলিয়াছে। 

তাহাদের প্রত্যেকের জীবনেই কল্পন! ও বাস্তবের বিরোধ। অধিকাংশের 

জীবন না-পাওয়ার বেদনায় ধূসর, অতৃপ্ত আকাঙ্ষার চাপে মুহ্মান। আর 

যাহারা কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে সুখের স্পশ লাভ করিয়াছে অথবা যাহাদের 

জীবন ভবিষ্যৎসম্ভাবনার ইঙ্গিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাও দীর্ঘদিনের 

রিক্ততা বঞ্চনা এবং কঠোর পরীক্ষার পর শিল্পীর একাত্ত পক্ষপাতিত্বের জন্যই 
অনেক সময় এই পুরস্কার লাভ করিয়াছে । কিন্তু, তাহা সত্বেও তাহাদের 

প্রত্যেকের জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা ও দুঃখভোগের ভিতর দিয়া, সীতারামের, 

মাধ্যমে শিল্পীর এই আকৃতি “হায়! তোমার আমার কি নৃতন মিলিবে না? 
তোমার আমার কি ভ্ী। মিলিবে না?” অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে। বক্কিমচন্ত্রের 
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পুরুষ চরিক্রগুলি শক্তিমান, বীর্ধবান, বুদ্ধি ও তেজে প্রদীপ্ত, অঙ্গসৌষ্ঠবে তাহারা 
আকর্ষণীয়; আর তাহার স্ত্রী-চরিত্রগুজিও অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজভাবে 
পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাহার পাত্র-পাত্রী প্রত্যেকেই স্থজনী শক্তিতে 
উদ্বেল। তাহাদের মধ্যে যে ভোগের শক্তি রহিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে ষে প্রেম 

এবং ত্যাগের শক্তি রহিয়াছে, এক কথায় জীবনকে উপলব্ধি করার যে প্রেরণা 

রহিয়াছে, তাহা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 

উপলব্ধির পথে দুর্জয় বাধা আসিয়া তাহার্দিগকে তাহাদের লক্ষ্য হইতে 
বহু দুরে সরাইয়! রাখিয়াছে। এই বাধা অতিক্রম কর! যাইবে না, ইহা দুর্লজ্বা, 
এই রূপ একটা গোপন চেতনাও তাহার্দের অনেককে সর্বদা পাডিত ফরিতেছে। 

আর এই চেতনা হইতেই জন্ম লইয়াছে তাহাদের ছুঃখবাদ্দ; কি যেন নাই, 
কি যেন মরীচিকার মত দুর হইতে আকর্ষণ করিতেছে, অথচ তাহা যেন কোন 
কালেই উপলব্ধির স্তরে আসিয়া ধর দ্বিবে না, কোথায় যেন এক অজানা 

অসম্পূর্ণতা গোপনে জীবনকে অসার করিয়া রাখিয়াছে, পৃথিবীর অনস্ত এশ্বর্যকে 

ভোগ করার কোন সুযোগই ঘেন কোন কালেই আর আসিবে না, জীবনের 

মুল্য যেন অন্বীকৃত,__এই চেতনা তাহার পাত্রপাত্রীকে নিজের সম্পর্কে এবং 

প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে সঙ্ঞান করিয়া তুলিতেছে। 
কিন্তু এই চেতন! তাহাদিগকে কখনও অবসন্ন করিতে পারে নাই। 

তাহাদের অন্তগু়ি মুক্তি-চেতনা এবং সীমাহীন প্রাণ-প্রাচুর্য তাহাদিগকে এই 
প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত কর্দিয়াছে, এবং প্রতিবেশের বুকে 

অল্লান স্বাক্ষর স্থাপন করিয়া নিজেকে প্রকাশ করার প্রেরণায় উত্তেজিত 

করিয়াছে । উপন্যাসে এই সংগ্রাম ব্যক্তি বনাম প্রচলিত সামাজিক ধর্ম ও 

বাধা নিষেধের সংগ্রামে অভিব্যক্ত হইয়াছে । অবশ এক্ষেত্রে শিল্পীর অস্তনিহিত 

ংরক্ষণশীলতা প্রচলিত সমাজ ধর্মকে নির্দোষ এবং পবিত্র বলিয়া চিত্রিত 

করায় ব্যক্তির সংগ্রাম যথার্থ মর্ধাদা লাভ করে নাই; এবং নীতি-বিরুদ্ধ 

আচরণ রূপেই তাহা অক্কিত হইয়াছে ( থা কুন্দ-নগেন্দ্র, রোহিণী-গোবিন্বলাল, 

প্রতাপ-শৈবলিনী সম্পর্ক)। কিন্তু তাহা সত্বেও কুন্দর অব্যক্ত আকৃতি, 

রোহিনীর অবিচল সংকল্প এবং প্রতাপের অকলঙ্ক আত্মত্যাগের মধ্যে একটা 

নূতন আবেগ, নিগুঢ় আত্মঘোষণার স্থুরই ব্যঞ্জন৷ লাভ করিয়াছে । রোমান্দের 
ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে 

অত্যাচারিতের, বহিঃশক্রর বিরুদ্ধে শ্বদ্দেশ প্রেমিকের, সংগ্রামে পরিণত 

৪ 
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হইয়াছে। বক্ষিমচক্্রের অল্পষ্ট ইতিহাস চেতনা পূর্বান্ছেই এই সংগ্রামের 
ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল; তাই অতীতকে সৃষ্টি করার এবং 

বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করার প্রেরণ! পরিণামে হুঃখভরা বর্তমানের স্বীকৃতিতে 
পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্বীকৃতির মধ্যেও সংগ্রামশীল দেশপ্রেমিক 

বীরের বীরত্ব এবং মনুষ্যত্ব খর্ব অথবা ক্ষুণ্ন হয় নাই। অসীম প্রাণশক্তির 

জোরে সত্যানন্দ এবং তাহার সহকমীর পরিবেশকে জয় করিয়াছিল, 

এবং বাস্তবের বুকে নিজন্ব অধ্যাসকে প্রতিঠিত করিয়াছিল, কিন্তু 

অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং অজেয় শক্তিকে স্বীকার করিয়। তাহাদের প্রতিষ্ঠা 

বিসর্জন করিতে হইয়াছে । তথাপি তাহার ক্ষুদ্র নয়, প্রতিকূল এবং প্রবল 

শক্তিমান প্রতিবেশের বিকুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামটাই গৌরবের 

উপন্যাসের ক্ষেত্রেই হউক, অথবা রোমান্সের ক্ষেত্রেই হউক। বঙ্কিমচন্দ্র 

মানুষকে তাহার এই সংগ্রামশীল মহিমায় আবিষ্কার করিতে পাবিয়াছিলেন। 

তাহার পরাভবকে যেমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তেমনি তাহার শক্তিকেও 

অনুভব করিয়াছিলেন। যাহার চাওয়ার ও পাওয়ার ক্ষমতা আছে, তাহাকে 

আবার হারানোর জন্টও প্রস্তুত থাকিতে হয়; কিন্তু এই পরাজয়ের মুখে 

সে আত্মশ্লানি, অপরাধ অথবা অক্ষমতার জন্য শোক বা বিলাপ করিতে 

বসে না, অথবা বিষার্দে অবসন্ন হইয়া! পড়ে না। তাহার পরাজয় চেতনা 

এই অনুভূতি হইতেই জন্ম নেয় যে যাহার নিকট তাহার পরাজয় তাহাকে 
জয় করা তাহার ক্ষমতার অতীত; সুতরাং তাহার পরভাবের জন্য সে 

নিজে দায়ী নয়। সংগ্রামের মধ্যেই সে শক্তিমান। কাহিনীর পরিণাম-ফল 
নিরপেক্ষভাবে বস্কিম-সাহিত্য মানুষের এই শক্তিরই ব্যঞ্জনা। পুর্বে 
বঙ্কিমসাহিত্যে মানুষের জীবনলালসার কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহার 

একান্ত আনুষঙ্গিক গুণ রূপেই তাহাদের মধ্যে অপুর্ব কর্মচেতনা ও কর্মপ্রিয়তা 

রূপ পাইয়াছে। তাহাদের কর্ম-মোহ জীবনমোহের মতই বঙ্গিষ্ঠ ও স্বষ্টিধর্মী। 
পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, রোমান্স কাব্যধর্মী; অর্থাৎ ইহা বহুলাংশে 

শিল্পীমনের একক উৎস হইতে বস আহরণ করে। সেজন্যই কবিতার ভিতর 

দিয়া যেমন সহজে কবি মনকে আবিষ্কার করা যায়) রোমান্সের মধোও তেমনি 

সহজে শিল্পী মনের আশা আকাকজ্ার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় । বঙ্কিমচন্দ্র 

রোমান্সের মধ্যেও, রোমানদের পাত্র পাত্রীর সংগ্রাম, আত্মোপলব্ধির প্রেরণা, 

সৃজন প্রয়াসী মনের সীমাহীন আকৃতির মধ্যে আমরা বস্কিম-মানসেরই 
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'্সাকৃতি অনুভব করিতে পারি। আবার তাহার সামার্দিক উপন্যাসসমূহও 
বছলাংশে কাব্যধর্মী। ফলে, উপন্যাসের বিষয়গত পরিবেশে আমরা তাহার 
শিল্পীমনের আত্মগত পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হুই। শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে যে 
জীবন-চেতনা, যে আত্মস্কৃত্ির প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং ব্যবহারিক 
জীবনের অনাত্বীয় প্রতিবেশকে জয় করার অভিযান চালাইয়াছেন, সেই চেতনা 
এবং প্রেরণাই তাহার উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের ভিতর দিয়া অনায়াস 
অভিব্যক্তি লাত করিয়াছে । 

উপন্যাসের প্রত্যক্ষ নায়কনায়িকার মধ্যে শিল্পীর আত্ম-চেতনার স্বাক্ষর 
পাওয়া কঠিন নয়। কারণ তাহাদের মধ্যে শুধুযে একট। রূপগত' মিল ও 

সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা যায় তাহা নয়; তাহার্দের তাব$ও উপলব্ষিগত এঁক্য আরও 
বেশী লক্ষ্যণীয় । সেজন্তই একথা বলা যায়, সামগ্রিকভাবে বঙ্ষিম-সাহিত্য যেন 

একান্তই বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মকথা ; শুধু কমলাকাত্ত নয়, বারেন্্রসিংহ, আয়েষা, 

তিলোতমা, হেমচন্দ্র-মৃণালিনী, রজনী, প্রতাপ, সত্যানন্দ জীবানন্দ শাস্তি প্রকল্প, 

রাজসিংহ, মাণিকলাল, এমন কি কুম্দ, অমরনাথ প্রভৃতির ভিতর দিয়াও যেন 

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকেই প্রকাশ করিয়াছেন। যেসব স্বতন্ত্র বিভিন্ন অণুপরমাণু 
অর্থাৎ মানুষ লইয়া! সমাজ গঠিত, তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টিমার্গ হইতে 

যেন এই সাহিত্য গড়িয়া ওঠে নাই, বিভিন্ন চরিত্রের এবং অভিজ্ঞতার ভিতর 

দরিয়া শিল্পী যেন নিজেকেই ঘোষণা করিয়াছেন। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন 

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয় তিনি যেন নিজের অন্তর বেদনাকেই রূপ দিয়াছেন। 

অর্থাৎ বিশেষ এখানে নিবিশেষে, ব্যক্তি জাতি রূপে (6570০ ) পরিণত হইয়াছে। 

অন্যের মধ্যে, সমাজ-মানুষের মধ্যে নিজের ধারণা-কল্পনা, ও জীবন-চেতনার 

এই প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া, এবং সমাজ মানুষের মাধ্যমে এই চেতনাকে 

অভিব্যক্তি দান করার একট আশ্চর্য ফল এই হইয়াছে যে, বঙ্কিমটন্দ্রের 

সমবেদনা ও সহানুভূতির পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে; তাহা আত্মগত পরিধির 
সীমা অতিক্রম করিয়া নিজের বাহিরে প্রসারিত হইয়াছে। এই বিস্তৃতির 
গুরুত্ব কোথায় এবং কেন, সমকালীন মানস-সংকটের বিশেষ একটা দিক 

সম্পর্কে সামান্ত আলোচনাতেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। রামমোহনের যুগে যে 

ব্যক্তিত্বের জাগরণ এবং মধুস্থদনে যাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি, ভাহা যে স্বাত্ত্য-ধর্মী 
ছিল তা পূর্ধে আলোচিত হইয়াছে । এই ব্যক্তিমন আর কাহারে! মত নয়, 
কাহারে! সহিত ইহার কোন মিল নাই। এই চেতনা হইতে স্বতাবতই একটা 



১৪০ বন্ধিম-মানস 

'আত্মগর্ব অথবা অভিমান আত্মপ্রকাশ করে। তাহাতে শক্তি যেমন আছে, 

তেমনি ছুর্বলতাও আছে। ইহার ছুর্বলত্তা এইখানেই যে, ব্ক্তি-মন অন্যের 

সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাচাইয়া চলে, অস্কোর মধ্যে তাহার জীবন অভিযানের 

সম্ভাব্য গ্রতিঘন্্ী দেখিতে পাইয়া! সন্কুচিত হয়। ফলে, আদর্শগত যৃল্যমানেও 
বিকৃতি আমে। ব্যক্তিত্ববোধের প্রথম জাগরণের দিনে ইহার মধ্যে ঘে একটা 
সর্ধাঙ্গীণতা ছিল, সামাজিক কল্যাণবোধ ছিল, বৃহত্তর স্বার্থবোধ ছিল, তাহা 
ক্রমেই সক্কীর্ণতর হইয়া আসিতে থাকে । শ্রেণীহিসাবে হইলেও সামগ্রিক 
কল্যাণবোধ ব্যক্তিগত দ্বার্থবোধে, মানব-ধ্ম আত্ম-ধর্মের রূপ গ্রহণ করিতে 

থাকে । এমনি একটা ব্যবহারিক শ্বার্থবোধ যে সেযুগে বীতিমত প্রাধান্য লাভ 
ফরিতেছিল, তাহার স্বাক্ষর সমকালীন সাহিত্য ও চিস্তাধারায় রহিয়াছে। 

রামর্দাস সেন নামক বহরমপুরের জনৈক কবি সে যুগের সমাজস্বৌ বাঙ্গালী 
আত্মাভিমানীকে উপলক্ষ্য করিয়! লিখিয়াছিলেন, 

“পীযূষ বর্ষণ মুখে হদে ক্ষুরধার 

মবি কি বঙ্গের সত চরিত্র তোমার ॥”? (৬৫) 

বঙ্কিমচন্দ্রও তাহার ধলোকরহস্য*-এ অতি নিষ্করুণভাবে সেযুগের “বাবুর স্বরূপ 
উদ্দঘাটন করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক তত্বান্ুসন্ধান প্রণালী এবং অপুর্ব 

দুরদৃষ্টির সাহায্যে আদর্শ মানবপর্মের এই ফলিত রূপ অর্থাৎ ব্যক্তিধর্মের মক্কীর্ণতা 
এবং ইহার মানসিক বাধির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেজন্যই 

নির্ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই প্রতিবাদের 
ভিতর দিয়াই তাহার শ্রেয়বোধ এবং প্রীতি আত্মাকে ছাড়াইয়া পরকে আলিঙ্গন 
করিয়াছিল। বঙ্গদর্শন সম্পর্কে তিনি নিথিয়াছিলেন, বজদর্শন “যদি কোন 

প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরান্ধুখ হয়, তবে যত 

শীদ্র বলার্শন বঙ্গতূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই তাল। যেকণ্ঠ হইতে কাতরের 

জন্য কাতরোক্তি নিঃস্ত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের 
উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিক্ষলা হউক |" (৬৬) এই প্রবন্ধে, 'সাম্য'-এ 

এবং বিশেষ করিয়া কমলাকাস্তের'বিড়াল'-এ তিনি যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, 

ভাহার বিষয়গত বিপ্লবাত্মক সংকেতের কথ চিন্তা করিয়া আজ পর্যস্তও আমরা 
বিন্ময় বোধ করি। এমন কি, শেষ জীবনে যখন তিনি বিমূর্ত তত লইয়া নিমগ্ন 
(৬৪) সেকান আর একাল ; রাজনারাযণ বহু, পৃ ৬৮ 

(৬৬) বঙ্গদেশের কৃষক ; বিবিধ প্রবন্ধ; লাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ২৪২ 



রূপায়িত মান্ধুষ ১৪১. 

ছিলেন, তখনও তাহার সাধিক শ্রেয়বোধ এবং প্রীতির সর্বগানিতা অঙ্গন ছিল; 
অবস্ত তাহা ব্যবহারিক পৃথিবীর বু উর্ধে উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সামগ্রিক. 
কল্যাণ, ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ অপেক্ষা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শ 
হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হুন নাই। তাহার সমকালে বাজ! দিগন্বর মিত্র, 
শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতির! ঘখন গণশিক্ষার প্রচলন হওয়া উচিত কি উচিত 

নয়, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ান্িত ছিলেন, তখন বঙ্িমচন্দ্র নিংসক্কোচে ঘোষণ! 

করিতে পারিয়াছিলেন, “ছয় কোটি যাট লক্ষের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ যে 

ফাটিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালার লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক থে 

শিক্ষিত নাই, ইহা' সুশিক্ষিত বুঝেন না 1” (৬৭) শুধু শিক্ষা! বা বাস্তব সুখদুঃখের 

পরিমগুলেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, জীবনাচরণের বিশিষ্ট ভঙীর মধ্যে কোথায়ও 

যাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব খণ্ডিত ন! হয়, যাহাতে পুর্ণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন 

বাধা তাহার পথরোধ করিয়া না দাড়ায়, এমনি একটা সংবেদনশীল 

চিন্তা তাহকে প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেগ্জন্যই তাহার 

সমকালীন মানুষকে জানা, তাহাকে তাহার বাস্তব জীবন- সংগ্রামের 

মধ্যে দেখিতে পাওয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। ভবিষ্যতের 
প্রতি এবং মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থা না থাকিলে সংস্কারের এবং 

আত্মোপলব্ধির সঃগ্রামের প্রেরণ! দেখা দিতে পারে না। এই চেতনাই তাহার 

শ্রেষ্ঠত্বের মূলে। 
এই শিশ্পকর্মের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মুক্তি-পপাসাকেই সমকালীন 

মানুষের গোচরীভূত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তৎকালীন মানুষের 

অনুভূতিকে জাগাইয়া, তাহার বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করিয়া, তাহার জড়তা ও 

'আচ্ছন্নতাকে নির্মমভাবে আঘাত করিয়! তিনি তাহার এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালন 

করিতেছিলেন। সমাজের গতিধারা, অতীত-বর্তমান ঃ বর্তমান-তবিস্থাৎ 

সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক যুক্তিস্থত্র দ্বারা আবিষ্কার করিতে এবং নির্ধারণ করিতে 

ন পারিলেও অস্পষ্টভাবে, সম্ভবত অবচেতন মনে, তিনি এই প্রবহমান ধারার 

সরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই ধারার মধ্যে সমাজ-মান্ুষ হিসাৰে তাহার 
ব্যক্তিগত দায়িত্ব কি, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। উপলব্ধি 

হইতে আসিয়াছে তাহার কর্মজ্ঞান। আর শি্প-কর্ম, প্রচলিত সমাজধর্শের 
সমালোচন! এবং তবিষ্যংকে নিজন্ব ভাবাদর্শ, ভাবনা-কক্পনা দ্বার! রূপায়ণ করার 

(৬৭) লোক শিক্ষ!; বিথিধ প্রবন্ধ 



৯৪২ বছ্িম-মানস 

কর্মের ভিতর দিয়া তিনি তাহার মুক্তি প্রেরণাকেই ঘোষণা করিয়াছিলেন । 

এই কর্ণ না করিয়। তাহার উপায় ছিল না। কেন না জাতীয় জীবন প্রবাহের 

এক সংকট-কালে ইতিহাসের গতি-ধারার মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 
আপন কর্নকে অবিচ্ছেন্ক এবং অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়! বুঝিতে পারিয়াছেন ; 
ইতিহাসের প্রবাহের সহিত তাহার নিজস্ব কর্ম সংযোজিত ন! হইলে ইতিহাসের 
গতি নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইবে না, এই চেতন তাহাকে উদ্বেল করিয়াছে। 
সুতরাং তাহার কর্মও তাহার মুক্তি প্রেরণার এক স্বচ্ছ প্রকাশ। 

এই মুক্তির অনুপ্রাণনা বন্কিমচন্দ্রের ভাষা এবং সাহিত্য রীতিতেও ছন্দিত 
হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী এক জটিল মিশ্রপদার্থ; তাহা যতখানি 

শিল্পীর আপনার ব্যক্তিগত, ঠিক ততখানিই তাহা সমাগত | কেন না, যে মন 
ও মানস ভাষাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশলাভ করিয়াছে, তাহা সমাজের জটিল 

আবর্তের রস আস্বাদন করিয়া নিজেকে স্থষ্টি করিয়াছে, এবং পক্ষান্তরে) সেই 
পরিবেশকে পুনর্বার স্থষ্টি করিতে চলিয়াছে। শিল্পীর এই কর্ধের বৈশিষ্ট্য ও 

গৌরব লইয়াই তাহার ভাষা! ও সাহিত্য-রীতির ব্যঞ্জনা। সুতরাং শিল্পীকে 
বিশেষ এক এঁতিহোর মধ্যে আবিভূতি হইয়াও সেই এঁতিহাকে নৃতন ছাদে, 

নৃতন স্থরে পুনরায় সৃষ্টি করিতে দেখি। 

ইতিপূর্বে ছুর্গেশনন্দিনীর আলোচনায় প্রচলিত ছুইটি বিরোধী সাহিত্যরীতি 
অর্থাৎ বিদ্যাসাগরী ও আলালী রীতি সম্পর্কে বঞ্ষিমচন্দ্রের মতামত উদ্ধত এবং 
আলোচিত হইয়াছে এবং সে সময়ে আদশ সাহিত্যরীতি কি হইতে পাবিত 

তাহাও তাহার মতামত হইতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই ছুই রীতির 

মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন) এবং এই সমন্য়ই তাহার মতে আদর্শ বাংলা । 

বৌমান্স এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবসত্তার দ্রিক হইতে যাহা করিতে- 

ছিলেন, ভাষা সংস্কারের মাধ্যমেও তিনি তাহাই অর্থাৎ তাহার সমকালীন 

মানুষকেই নবতবভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভাষা বিবর্তনের মধ্যেও 

রামমোহন-বিগ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় একটা ক্রমবিকাশমান স্ফ,তি, গতিবেগ 

এবং কার্ষকুশলতা দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র শব্ষচয়ন, শব্দার্থের বিশিষ্ট প্রয়োগ, 
বিভিন্ন শব্ধ সমন্য়ের ভিতর দরিয়া ভাবচিত্রের সমাবেশে নৃতন জীবন-চেতনা, 
নূতন রূপ-রস-গন্ধের আস্বাদ প্রাণ পাইয়াছিল। তাহার সমন্বয়ে এই রূপান্তর 

কিরূপ পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছিল তাহ! তাহার অব্যবহিত পূর্ধগামী বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের রচনার সহিত তুল] করিলেই প্রতিভাত হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
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প্যারিচাদ মিত্রের বিভ্রোহ বাংলা গ্সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রবাহের মধ্যে এক 
অভাবনীয় ও বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া মাত্র। সুতরাং তীহার এয“ সাধারণ : 
বিবতন ধারার পরিমাপক বলয়! গণ্য করা ষায় না। 

বিদ্যাসাগরের গণ্য ই “সীতা অন্যদিকে অঙ্থুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, লাখ, 
দেখুন দেখুন, এদিকে আমান্দের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত 
হইয়ছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি হ্র্য্ের প্রচণ্ড উত্তাপ 
নিতান্ত ক্লাস্ত হইলে, আপনি, হস্তস্থিত তালবৃস্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া 

আতপনিবারণ কবিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে। এই নেই সকল 

গিরিতরঙ্গিনীতীরবর্তী তপোবন ; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্্ম অবলম্বনপূর্ববক, সেই সেই 

তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামস্ুখসেবায় সময়াতিপাত কবিতেছেন।”? 

(সীতার বনবাস ) 

বঙ্ষিমচন্দ্রের গগ্য £ «“রোহিণী চাহিয়া দেখিল - সুনীল, নির্মল, অনস্ত 

গগন- নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে স্বর বাধা । দেেখিল-_নবপ্রস্ষুটিত 
আত্মমুকুল-_কাঞ্চনগোর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্তামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতল নুগন্ধ- 
পরিপৃর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা! বা ত্রমরের গুনগুনে শবিত, অথচ সেই কুছুরবের 
সঙ্গে সুর বাধা । দেঁখিল--সরোবরতীরে গোবিন্বলালের পুপ্পোগ্তান, তাহাতে 
ফুল ফুটিয়াছে__ঝঁঠকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, 
পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে ; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ 

পীত. কেহ নীল, কেহ ক্ষুত্র। কেহ বৃহৎ--কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর 
-_ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাধা ।” (কুষ্ণকান্তের উইল ) 

এই ছুইটি পরিচ্ছেদেব পার্থক্য স্ব-অভিব্যক্ত। বিগ্ভাসাগরে একটা রসঘন 

মাধুর্য রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রে সেই মাধূর্যের সহিত অপূর্ব গতি সংযোজিত 

হইয়াছে। যে মাধুর্য পূর্বে ছিল আত্মসমাহিত, তাহা এখন দিকে দিকে সঞ্চারিত 

হইতে চলিয়াছে। এই চলমানতাই বক্ষিমচন্দ্রের সাহিত্য রীতির প্রাণ। যে 

নৃতন জীবন চেতনায় সমকালীন মানুষ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, যে মুক্তি পিপাসা তাহাকে 
চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, জীবনের প্রতি যে একটা অপরিমিত মোহ তাহাকে 

আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই চেতনা এবং উপলব্ধি) সেই গতি ও প্রাণময়- 

তাই শব্দনির্বাচন এবং সাহিত্য রীতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। 

এখানে তাই পরিচিত শবও অপরিচিত অর্থে ও আনন্দে উচ্ছৃসিত। জানা 

এখানে ' অজানার মাধুর্য ধারণ করিয়াছে; অর্থাৎ নৃতন চোখ লইয়া! মানুষ 
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জীবনকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছে, নৃতন সঙ্গীতে, নূতন ভঙ্গীতে । সুতরাং 

সাহিত্যের ভাষাও নবতর এবং অতিরিক্ত গতিসম্পন্ন না হইয়া পারে না। 

সংস্কৃতান্ুগামী ভাষার উপযোগিতা যতথানি ছিল শুধুমাত্র চর্চায়, ব্যবহারে 
ততথানি ছিল না। পাঠাগারের নির্জন বিদ্প্ধ আবহাওয়ায় তাহার অনুশীলন 
করা চলে, কিন্তু বাইরের প্রশস্ত রাজপথে তাহা সঞ্চারিত করার প্রস্তাবে 

সংস্কতাতিমানী কখনও সম্মত হইতেন ন! | বিগ্ভাসাগর হইতেই সংস্কতাভিমানীর 

এই নিরঙ্কুশ একচেটিয়! অধিকারে হাত পড়ে, আর বন্ষিমচন্দ্রে তাহার এই 
অধিকার চিরকালের জঙ্ই খর্ব হইয়া যায়। মধ্যযুগের সাধক কবীর ধখন 

কাশীতে চলতি ভাষায় প্রচলিত ধর্মগত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী 

প্রচার করিতেছিলেন, তখন সকলে তাহাকে চলতি ভাষ! ব্যবহারের কারণ 

জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে কবীর বলেন, “সংস্ক ত হৈ কুপজল ভাষা বহতা শীর।” 

(সংস্কৃত হইল কূপের জল, ভাষা প্রবাহিত আ্োত ধারা) বাংলাগ্ভের প্রথম যুগে 
ভাষা সংস্কতান্ুগামী ছিল বলিয়া তাহ!তে গতি ছিল না। বিদ্যাসাগরের 
সংস্কারের পর বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া ভাষা নদীধারার ন্যায় বহিতে আরম্ভ করে। 

যাহ! ছিল শুধুমাত্র চর্চার সামগ্রী, তাহ পূর্ণ ব্যবহারিক উপযোগিতা লইয়া 
আবিভূর্ত হয়। তাহা আত্মাকে ছড়াইয়া বাহির বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে 

চাহিতেছে ; তাহ! সামা্িক লেন দেন এবং ভাবের আদানপ্রদান ও শিক্ষার 

অমূল্য উপকরণে পরিণত হয়। সমকাল'ন জীবন বিতিন্ন দিকে, বিভিন্ন 

তাবে, বিতিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং 
তাহার ভাষাও তাহার উপযুক্ত বাহনরূপে সর্ববিধ উপযোগিতার গুণে সমৃদ্ধ হইয়া 

উঠিয়াছে। অর্থাৎ যথার্থই ব্ক্ষিমচন্দ্র বাংলা তাষার সহিত “নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের 
পরিণয় সাধন” করিয়াছিলেন। ভাবের সহিত ভাষার এই মিলন এতই গভীর 
এবং ব্যাপক হইয়াছে যে, মায়াকে কায়া হইতে অথবা রূপকে রস হইতে বিচ্ছিন্ন 
করা কঠিন। এইখানেই শিল্পীর চরম অভিব্যক্তি এবং সার্থকতা । 

আবার ইহাও ম্মরণযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরীতি ক্রটিশূন্ত নয়। ইহার 
ছুই একটি ছুর্বলতা অনায়াসেই পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে । বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা 
অনেক সময়েই অকারণ উচ্ছাসে নাচিয়া ওঠে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার 
পাত্র পাত্রী বিশেষ ঘটনায় বা বিশেষ ভাবের স্পর্শে অন্বাতাবিকভাবে সাড়া দেয়। 

অর্থাৎ তাহাদের মানস-প্রতিক্রিয়৷ উপস্থিত গরজের সহিত সমত৷ রাখিতে পারে 
না “দস্থ্য গায়িতে গায়িতে কাদিতে লাগিল,” “ভাই এমন দিন কি হইবে 
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তুচ্ছ বাঙালি হইয়! রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব? আনদামঠ ) “হায় | 

এখন কি না হিন্দুকে ইগুট্রীয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়।”( সীতারাম ),. 

ইত্যাদি লাইন এবং বিশেষ কবিয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর-এর কোন কোন অংশ 
ম্প্টতই উপস্থিত প্রসঙ্গের প্রেরণা অপেক্ষ! অতিশয় তাব-বর্ণে রঞ্জিত। তাই 
মনে হয়। ভাবের আতিশয্যে নব অংশ যেন দুর্বল; যেন আত্মশক্কির 
অন্বাভাবিক চেতনায় তাহা! চপল। অবশ্ঠ বন্ধিমচন্ত্রের অন্যথায় খজু এবং 

শক্তিমান গণ্-রীতির মধ্যে এইগুলিকে অপ্রত্যাশিত আকন্মিক ব্যতিক্রম বলিয়াই 
মনে করিতে হইবে। কিন্তু এই ছূর্বলতার কারণ কি; তাহা খুঁজিয়া বাহির 
করা সম্ভবত কঠিন নয়। প্রারস্তেই আলোচিত হইয়াছে যে, ধাহার! নব- 

ভারতের নব সংস্কৃতির প্রবর্তক, তাহাদের অস্থিমজ্জা দেশীয় জলবামুতে গঠিত হয় 

নাই, এবং তাহার্দের মানস-প্রকরণের সহিতও দেশীয় সমাজ-মানমের সঙ্গতির 

অভাব ছিল। সম্ভবত তাহাদের এই অস্বাভাবিক মানস সংগঠনও এই দুর্বলতার 

জন্য দায়ী হইতে পারে। তবে, এই দুর্বলতার ভিতর দিয়া সমকালীন 

জীবনাচরণের বিবিধ অসঙ্গতি এবং চিন্তাধারার বৈষম্যই নৃতনতাবে অভিব্যক্ত 

হইয়াছে । 



গ্রক 

বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন মানুষকে সম্মুখে রাখিয়াই শিল্পকর্ষে আত্মনিয়োগ 

করিয়াছিলেন। তাহার জীবনাচরণের বিভিন্ন অসঙ্গতি সম্পর্কে তাহার বিদ্রুপ, 

চলতি রাজনৈতিক তাবাদর্শ ও সামাজিক বীতিনীতির উপর ত্তাহার আক্রমণও 

এই মান্ুষের কল্যাণের জন্য । এই সমালোচনার ভিতর দিয়া তিনি তাহার 

কালের মানুষকে জীবন সম্পর্কে একটা নিশ্চিত সমাধানে পৌঁছানোর পথ 
দ্েখাইতেছিলেন। বক্ষিমচন্দ্রের শিল্পকর্মের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, 
শিল্পীর মনস্ততু বহুবিধ প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়াই গড়িয়া উঠে। এক্ষেত্রেও 

তাহার রাজনৈতিক ভাবধার৷ ও কর্ধাদর্শ, ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং প্রয়োগ 

ফল আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাহার রাজনৈতিক কর্মধারা ও স্বদ্দেশধর্ম 

সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতা! উভয়েরই পরিচায়ক । 

ইতিপূর্বে আলোচিত হ্য়াছে, বক্ষিমচন্দ্রের পাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পাদের 
পূর্বেই দেশে জাতীয় মনোভাবের ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল, এবং এই 
মনোভাবকে একট সুসংগঠিত রূপদানের চেষ্টাও হইয়াছিল। ছুতিক্ষে সেবাঁকার্য, 

ভার্ণাকুলার প্রেস আইন বিরোধী আন্দোলন) চৈত্রমেলার সংগঠন, এবং 

আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষিত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া শিক্ষিত 

সম্প্রদায় তাহাদের শক্তির এবং ক্রমবধমান আত্মচেতনার পরিচয় দিয়াছে। 

আবার, পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ-প্রবাহের গতি নিরূপণ 
করিতে না পাবা) এবং প্রচলিত ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের শেষ আকর্ষণটুকু ছিন্ন 

করিতে না পারার মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক তাবধারার হূর্বলতাও পবিস্ফুট 

হইয়াছে । এই ব্যর্থতার ফলে সে যুগের চিস্তানায়কগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হন ফে চিত্ত-বিভ্রমই সামাজিক ও রাজনৈতিক অকল্যাণের মূলে । তাই, সেষুগে 
দেশের জনশক্তির উদ্বোধনের চেষ্টার পরিবর্তে বিদেশী শাসকের দরবারে দরখাস্ত 
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প্রেরণের এত বহর ছিল। আশা ছিল, কৃটিশ শাসক গোষ্ঠী শেষপর্যস্ত শিক্ষিত 

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভিমান খণ্ডন করিয়! তাহাদের অভিলাষ পুর্ণ করিবেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র নানাতাবে এবং নান! দিক হইতে তাহার কালকে অতিক্রম 

করিতে পারিলেও তাহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার মৌলিক রূপ কালের 
পূর্বোক্ত বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ 
অনুসরণ করিয়া! দেশী বিদ্বেশী শাসক ও শোষকের প্ররুত স্বরূপ উদ্ঘাটন 

করিয়াছিলেন, তাহার বাষ্রীয় চিন্তা সমকালীন চিন্তাধারার তুলনায় আশ্চর্যরকম 

বলিষ্ঠ ছিল; রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবেদন-নিব্দেনের শোচনীয় 
বার্থতার কথা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; তিনিই মধ্যবিত্ত 

সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্ষনীতির অনুদ্দার সক্কীর্ণত৷ বুঝিতে পারিয়া বিক্ষুব্ধ 
হুইয়াছিলেন, এবং জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণকে রাজনৈতিক কর্মের আদর্শ 

হিসাবে গ্রহণ করার সার্থকতা বুঝিতে পাবিয়াছিলেন। তাহার এই নিগুঢ় 
অস্ত টি, তাহার বিদ্রোহ পুত্র-কন্ঠার অপূর্ব আত্মতাগ, পৌরুষ, পরার্থপ্রিয়তা 

এবং সংগ্রামকুশলতার মধ্যে তাহার শক্তি ও সংকল্পের দৃঢ়তার স্বক্ষর রহিয়াছে । 

এই দূরঘৃষ্টি ও আত্মত্যাগের পরোক্ষ ফল ত্টাহার কালকে অতিক্রম করিয়া 

কালান্তরের হৃদয় স্পর্শ কবিতে পারিয়াছিল। 

কিন্তু, পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, তিনি চোখের দৃষ্টিকে মনের আচ্ছন্নতা 
দ্বারা খর্ব করিয়াছিলেন, আর এখানেই তাহার চরম দুর্বলতা! । সেজন্য, বৈজ্ঞানিক 

যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া তিনি যেখানে বাং দেশের কৃষকের জীবন পর্যালোচনা 

করিয়া তাহার শোচনীয়তা ও সীমাহীন হাহাকারে কীদিয়া উঠিয়াছেন, 

সেইথানেই, সেই প্রবন্ধেই। তাহাকে যুক্তিবাদের লাগাম টানিয়া ধরিতে হইয়াছে । 

এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইয়াছে যে, চিত্ত-বিভ্রমই সামাজিক সমস্যা 

ও হছুর্মীতির মূলে। লিখিতে হইয়াছে, “আমর! সামাজিক বিপ্লীবের 
অন্থমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া 

চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাহারা এই তারত মগুলে 

মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসতাজন 

হয়েন। এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদ্িগকে দিই না। যেদিন ইংরাজের 

অমঙ্গলাকাজ্ষী হইব, সমাজের অমজলাকাজ্জী হইব সেই দিন সে পরামর্শ 

দিব।”(৬৮) এবং এই একই প্রবন্ধে তাহাকে জমিদ্ারগোহী সম্পর্কেও 

(৬৮) বলদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ পৃঃ ২৭৩ 
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সক্ষোচ তাহার পুর্বাপর বর্তমান ছিল। আনন্দঈমঠের আলোচনায় তাহার 

পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিজেকে রাজনীতির 

সহিত প্রত্যক্তাবে জড়িত করার ব্যবহারিক অসুবিধা অবনত ছিলই; কিন্তু 

মে কথা ছাড়িয়া দিলেও বক্ষিমচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবধারা হইতে এই 

সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, পূর্বকালের কোম্পানীরাজ-নির্ভর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 

সহিত বৃটিশ কতৃপক্ষের আত্বীয়বন্ধনের শেষ গ্রন্থিটি তথনও ছিন্ন হয় নাই। 

তবে গ্রন্থিস্ত্র যে দ্রিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, তাহা অন- 

স্বীকার্য। আর ইহাও অনস্বীকার্য যে, এই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর-হইতে- 
থাক! স্বৃত্রটি অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন পর্ধযস্তও স্ুথস্বপ্র রচন! 

করিতেছিল। ইংরেজের শক্তিমত্া এবং ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধাই সম্ভবত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে একদিকে একটা পরাভব-চেতনায়, এবং অপরদিকে, 

ইংরেজের আশ্রয়ে থাকিয়1 সামাজিক কল্যাণ-লাভের আশায় উদ্দীপ্ত করে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলিতে এই অনুভূতি ও পশ্চাৎ্আকর্ষণ একটা অস্পষ্ট 
এতিহাসিক চেতনার রূপ লইয়া! দেখা দেয়। এই চেতনার রূপ,--সমাজ- 

বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে বুটিশ শক্তি অজেয়, তাহার নিকট পরাতব স্বীকার 

করিতেই হইবে, আর এই স্বীকৃতির মধ্যেই কল্যাণ। এই মনোভাব, 

বন্ধিমচন্দ্রকে তাহার রাজনৈতিক কর্মাদর্শের পরিধি সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য 

(৬৯) 80989] 536 2) 21556061914, 21817] ০০০৬, 2, 279, পরবর্তী জীবনের আরও 

একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখবোগ্য। ঝণাসির রাণী সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার 

ইচ্ছ। হয় একবার সে চরিত্র চিত্র করি কিন্ত এক আননাষঠেই সাহেবের চটিয়াছে 

তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।” বন্ধিম-প্রস্গ, হুরেশ সমাজপতি সন্কলিত ; পৃ ১৯৭ 
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করিয়াছে । 'বঙ্গদেশের কৃষক” হইতে উপরে যে উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, 
তাহার তাৎপর্যও ইহাই। শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রত্যক্ষ কর্মের 

আসর হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই পরাভবকেই একটা 

লোকোত্তর মহিমায় রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন। দৃষ্ান্তত্বূপ তিনি 
বলিতেছেন, “মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হুইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে 
কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে ববাইল। হিন্দু 
সিপাহি, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল । 

কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপব ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন ত্বেষ নাই। আজিও 

ইংরেজের অধীনে ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভৃতক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না 

বুঝিয়া মনে করে হিন্দু ছুর্ববল বলিয়া কৃত্রিম প্রভুতক্ত।”(৭.) স্পষ্টই বুঝা 
যায়, বঙ্কিমচন্দ্র অতি-প্রাকৃত শ্রেষ্ঠতার সাহায্যে অস্বীকৃত বতর্মানের ক্ষতি- 

পুরণের চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ছাড়াও বৃটিশ শাসনের প্রতি বন্কিমচন্দ্রে 
এবং সমকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আকর্ষণ যে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয় নাই। 

তাহার প্রমাণও এখানে পাওয়া যাইতেছে । 

চোখের দৃষ্টিকে খর্ব করার ফলেই পরিণামে তিনি স্বদ্দেশধর্মের বিমুত' তত 

উপস্থিত হন। তত্ব যখন শুধুমাত্রই তত্ব, তখন তাহার মূল্য নিতান্তই কম। 

কিন্তু তত্ব যখন ব্যবহারিক সত্যের মধাদা লইয়া প্রতিষিত হয়, তথনই তাহার 

পুর্ণ সার্থকতা, তাহার যথার্থ উপযোগিতা । বঙ্ধিমচন্দ্রের স্বদেশধর্মের চিন্তায় ও 

ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে সঙ্গতির অভাব আছে বলিয়া মনে হয়। এখানে তত 

এবং ব্যবহারিক কার্যকারিতার মধ্যে পারস্পরিক অমিল দেখা যায়। সামান্য 

কয়েকটি উক্তির সাহায্যেই বঙ্িমচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতির তাত্তিক চিত্র দেওয়া 

যাইতে পারে। ধর্ম তত্র চতুবিংশ অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, “সমাজের 

ভিতরে ভিন্ন মন্ুষ্যের ধন্খরজীবন নাই । সমাজের তিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল 

নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মন্ুয্ের ধর্ম ধবংস।----.. 

যদি তাহাই হইল, যদি সমাজ ধ্বংসে ধর্দধবংস এবং মন্ধুষ্তের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস 

তবে, সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এইজগ্য :7.97097 

9196006: বলিয়াছেন, [159 1116 ০1 6109 ৪00181 01:2901810) 70090 

8৪ 80. 900, 18010 ৪০০৪ 6109 11565 01 168 1112168. অর্থাৎ আত্ম" 

(৭*) ধর্মতত্ব ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পূ ১১৬ 
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রক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষ! শ্রেষ্ঠ ধর্থ। এবং এই জন্যই সহত্র সহত্র ব্যক্তি 
'াত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। 

“যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা। শ্রেষ্ঠ ধন্ম, সেই কারণেই ইহা 

স্বজনরক্ষার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 

“আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজন রক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা শ্বরোদ্িষ্ট কর্ম, কেন না 

ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। ূ 
“ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন ; এই জন্ সর্ববভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং 

নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বর ভক্তি নাই, মন্ুযাত্ব 
নাই) ধন নাই। 

*আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির 

অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মন্ুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদে*প্রীতিকেই 

সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্্ব বলা উচিত ।,- --.সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি) ইহা বিস্থৃত 

হইও না।৮ ( ধর্মতত্ব, উপসংহার ) বন্কিমচন্দ্র অন্তাত্র বলিয়াছেন, ঈশ্বরান্ুবক্তিতাই 

মনুয্যত্ব, এবং এই মনুষ্যত্ব অর্জনই মানুষের একমাত্র কাম্য সাধনা । বলা বাহুল্য, 

তাহার স্বাদেশিকতা অথবা দেশ প্রীতি মূলততের দিক হইতে এই বৃহত্তর সাধনারই 
একটা অপরিহার্য অঙ্গ । অন্ঠান্ত প্রীতির ন্যায় ঈশ্বরপ্রীতিতেই ইহার পরিণতি । 

কিন্তু তাহার ধর্ম-সাধনার চরম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আত্ম-পর ভেঙ্দাতেদ শৃহ্ঠ ; 
তাহার স্বদেশ-গ্রীতির প্রেরণাও ইহাই। তিনি বলিতেছেন, “জাগতিক প্রীতি 
এবং সর্ধবত্র সমদর্শনের এমন তাত্পধ্য নহে ঘে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। 

ইহার তাৎপর্য এই যে, ঘখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কাহারও 

অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্েবও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না । 

আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইঞ্টসাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও 

তেমনি ইঙ্টসাধন করিব 1......পর সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া, আমার সমাজের 

ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া! কাহারও আপনার 

সমাঞ্জের অনিষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদশন এবং ইহাই 

জাগতিক প্রীতি ও দবেশ-প্রীতির সামঞ্রস্য।” ( ধর্তত্, স্বদেশপ্রীতি ) 

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশগ্রীতি; জগত্গ্রীতি, আত্মপর ভেদশৃন্যতার চেতনা, 

ইত্যার্দি শব্দগুলি পরম (81১9016) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। পরম অর্থে এই 

প্রাতি দেশাতীত. কালাতীত, সামাজিক সম্পক নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্য ; অর্থাৎ 

ইহ স্থানকালের উতধের্বে। এই অর্থে এই তন্তু অনায়াসে যুগ হইতে যুগাস্তরে 
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পরিভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু যাতায়াতের কোন ক্লান্তি ইহাকে স্পর্শ করে না।. 

কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক এঁতিহ্োর স্বরূপ আলোচন! করিলে দেখা যায়, মানুষের 
কোন কর্মই, তাহা ব্যবহারিক কর্মই হউক অথবা চিন্তাই হউক, হুদদের জলের 
মত স্থিতিশীল নয়, নদীর জলের মত গতিশীল । মানুষ তাহার কর্ম ও চিন্তার 
তিতর দিয়া নিরস্তর নিজেকে রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছে। তাই, যুগে যুগে 
অর্থাৎ স্বতন্ত্র সামাজিক পরিবেশের অন্তরে স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও তত়ের আবির্ভাব 
হয়; আর কাল যখন অনিবার্ধরূপে কালাস্তরে প্রবেশ করে তখনই সেই 
চিন্তাধারা ও তত্তেরও রূপান্তর হয়; মানুষের চিন্ত!র স্বরূপ বদলায়। সুতরাং 

বিশেষ কোন এক যুগে যে তত্ব সত্যতার দাবী লইয়া আবিভূঁতি হয়, সেই ততই 

পরব্তী যুগে তাহার সত্যতার মর্যাদ। অক্ষুণ রখিতে পারে না। কারণ। যে মানুষ 

তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে ইতিমধ্যে সেই মানুষেরই রূপান্তর হইয়া 

গিয়াছে । সম্ভবত, বঙ্ষিমচন্ত্র ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তত্ব কালবিধৃত 

ও পরিবর্তনশীল, ইহ। যদি স্বীকার কর] যায়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার 

করিতে হয় যেকোন ততই পরম নয়, আপেক্ষিক। উদ্দাহরণ স্বরূপ, পরম 

মানবিক তত্র দিক হইতে জীব হত্য। পাপ)অথব৷ গুরুতর সামীজিক অপরাধ । 

কিন্তু এই তত কি সর্ধদ! প্রযোজ্য ? মনে করা যাঁক, বনের হিংস্র জীবজন্তগুলি 

একদিন সংঘবদ্ধ হইয়া মানুষের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। এই আক্রমণ 

প্রতিহত করার জন্য যদি মানুষ এই জীবগুলিকে হত্যা করে, তাহা হইলে 

ইহা কি পাপ বলিয়া বিবেচিত হইবে? কোন সামাজিক মানুষকেও 

আক্রমণকারীর ভূমিকায় স্থাপন করিয়া এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে 

পারে। এই প্রশ্নের একটি মাত্রই উত্তর আছে, এবং তাহা নেতিবাচক । ইহা 

স্বীকার করিলে তত্তের পরম সত্তা আর থাকে না; ইহাকে খগ্ডিত অর্থাৎ 

আপেক্ষিক অর্থেই গ্রহণ করিতে হয়। ব্যক্তিক জীবনে যাহ! সত, বৃহত্তর 

রাষ্টরা় জীবনে যেখানে একটি রাষ্ত্রী অন্যান্য রাষ্ট্রের ধ্বংস ও অবলুপ্তির উপর 

আপন প্রাধান্ত প্রতিঠি ত করিতেছে, অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে যেখানে শ্রণীবিশেষ 

অন্যান্ট সামাজিক শ্রেণীর নিশ্চিত ধ্বংসের উপর আপন সমৃদ্ধির বনিয়াদ রচনা 

করিতেছে, সেথানেও, আত্মরক্ষার জন্য, অত্যাচারকে চিরকালের জন্য নির্ল 

করার জন্য অত্যাচারীকে অত্যাচার করার, শোষণকারীকে ফিরিয়া শোষণ 

করার অধিকার সমভাপে স্বীকাধ। সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই কোন ততৃকে 

পরম অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এই ঘুক্তি বন করিয়। যদি আত্মপর 
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ভেঁশূন্তার পরম চেতনায় বশীভূত হওয়া যায়। এবং মৃত্যুর প্রতিরোধে অগ্রসর 

না হওয়া যায়, তাহা হইলে অল্নান আনন্দে মৃত্যু বা ধ্বংসকেই বরণ করিতে হয়। 

ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী শাসক ও শোধক এবং দেশীয় শোধিতেব 

মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা চলে না, সামাজিক অত্যাচারকেও আত্মার 

বিশুদ্ধতার দোহাই দিয়া উপেক্ষা করিতে হয়, আর নিজের অবৃষ্টকে দোষারোপ 
করিয়া! দুঃখ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কেননা, যে অত্যাচার. 

করিতেছে এবং যে অত্যাচারিত হইতেছে, পরমাত্মার প্রতিবিদ্িত স্বরূপ হিসাবে 

তাহারা এক, অতিন্ন। সুতরাং, কে কাহাকে প্রতিরোধ করিবে ? “দেবা 

চৌধুরামী'তে বঙ্কিমচন্দ্র একত্থানে বলিতেছেন, “যার ধর্ম নি্ধাম, দে কার 
মঙ্গল থুঁজিলাম, তত রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।” (সা, প, সং; 
পৃ ১১৩) এই পরম সত্য অনুসরণ করিলে অনিবার্ধরূপে এই স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হয় যে, শোষণ ও অত্যাচারে শোষণকারীর ও অত্য।চারীর 

অধিকার রহিয়াছে এবং তাহাদের শোধণকার্ধে বাধা দেওয়] অন্যায় ; কেন না, 

অত্যাচারে এবং শোষণেই তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি তাহাদের মঙ্গল, আর মঙ্গলই 
তো একমাত্র কাম্য। আর এই সত্যের অনুরোধে এমন কার্যক্রমও গৃহীত 

হইতে পারে যাহাতে অত্যাচার ও শোষণ স্থায়ী প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর সুষোগ গ্রহণ 
করিতে পারে। যেমন, “বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া 

চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাহার! এই ভারত মগুলে মিথ্যাবাদী 

বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত 

কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। ভসদ্দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাজ্কী 

হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাজ্জী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব ।” ইত্যাদি। 

ফলে, যে ব্যবস্থাকে অন্তায়, নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া জানি, তাহাকে রদ বা প্রতিরোধ 

করার প্রয়োজনীয়তাও আর থাকে ন|। পরাধী নতাও পরাধীনতা থাকে না। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার চিন্তধারার উধ্বগামিত। সম্পর্কে, 

নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি বলিতেছেন, «*ধর্ম্ের গুঢ় মর্ম অল্প লোকেই 
বুঝিয়া থাকে । যে কয়জন বুঝে তাহাদ্দেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় 

চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধন্মর যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, 
তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি এখন 
রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি ষে মনম্বীগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, 

ইহা দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্ের মুখ্যফল অল্প 
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লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্ত গৌণফল সকলেই পাইতে পারে।” (ধন্দরততব_ প্রীতি) 
তাহার উক্তি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় ষে, এই ধর্মাচারণ মাজিত কুচি, বিদ্ণ 
সমাজের পক্ষেই সম্ভব, যাহার্দের জীবনে সমস্ত বাস্তব দ্বন্দের নিরসন হইয়াছে 
অথবা যাহারা প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে লিগ্ত নয়। সম্ভবত এই ধর্মাচরণের 
অবসর লৌকিকজীবনে অপেক্ষাকৃত কম; কেন না, সেখানে নিরন্তর সংগ্রাম 
করিয়া জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হয়। আর এখানে আত্মপর বৈষম্যের 
চেতনাও গভীর । যে শাসক অন্তায়তভাবে এখানে অত্যাচারের যন্ত্র নিঃশস্কচিতে 
চালাইয়া যাইতেছে, তাহার সহিত শাসিতের একাত্ম বোধ অভাবনীয় এবং 
অসম্ভব। আর এই সমদর্শন বহুক্ষেত্রেই প্রকৃত সমদর্শনের সহায়ক না হইয়া 
বিশেষ গোষ্ঠীগত অথবা শ্রেণীগত স্বার্থের ধারক ও বাহকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
ইউরোপে ধনতত্ত্র বিকাশের সময় পু'জিপতিদের হাতিয়ার রূপে ধর্মের ছুর্গতিকে 
এখানে নিদশন হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে ধর্ম ষে 

বহুবিধ সামাজিক ছুর্নীতি ও অন্যায়ের মুলে তাহাও স্বিশেষ স্মরণযোগ্য । 
বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কেও বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, এবং সে জন্যই প্রচলিত 

হিন্দু ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে নিভীকভাবে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছিলেন, 

কিন্তু সমাজের অন্তান্ত ক্ষেত্রে যেমন স্ব্দেশসেবার ক্ষেত্রেও তিনি যে ধের 

অনুশাসন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহ] পরম এবং বিষৃর্ত কল্যাণকে আশ্রয় 
করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়াই বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না 

এবং দ্বেশের জনসাধারণও তাহা হইতে বহু দৃরেই পড়িয়া রহিল। 
বন্ষিমচন্দ্রের ব্যবহারিক রাজনৈতিক আদর্শেও জগৎ-প্রীতির আদর্শের ছাপ 

অনুপস্থিত । তাহার রাষ্ট্রীয় চিন্তা বাংলাদেশের সুখসমৃদ্ধির ও ভবিষ্যতের আশা 

আকাজ্ষা লইয়া গড়িয়া! উঠিয়াছে । বাংলার দ্বাবী এখানে যতখানি স্বীকৃত, 

ভারতের দাবা ততখানি স্বীকৃত নয় । অথচ রামমোহন রায়ের আমল হইতে থে 

রাজনৈতিক আদর্শ চলিয়া আসিতেছে, তাহার পুর্ব-পারম্পর্য স্মরণ রাখিলে বক্ষিম- 
চন্দ্রের চিন্তায় সব-ভারতীয় কর্মাদর্শের অসম্পূর্ণতাকে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যতিক্রম 

বলিয়াই মনে হয়। রামমোহন রায়ই প্রথম স্থানিক ও প্রাদেশিক সীম! ছাড়াইয়া 

বৃহত্তর ভারতীয় আদর্শ স্থাপনে উদ্যোগী হন। শুধু তাহাই নয়, তৎকালীন 

বিশ্বের গণতান্ত্রিক অভিযানগুলির প্রতি তাহার সহানুভূতিশীল মনোভাব, 

ভারতীয় আন্দোলনের সহিত এ সব আন্দোলনের সম্পর্ক আবিষ্কার ইত্যাদি 

কর্মের মধ্য দিয়া রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক দুরদশিতা এবং গভীরভার 
৮8 
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পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিগদ্ধ তাত্বিক আলোচনায় জগত্গ্রীতির আদর্শ 

স্বীকৃত হইলেও বঙ্কিমচন্ত্রের ব্যবহারিক রাজনৈতিক চিন্তায় সর্ব-ভারতীয় 
দৃষ্টিকোঁণের অতাব নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে মনকে পীড়া দেঁয়। ভারতে 
ধনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার অনিবার্ধ, ফলরূপে বাংলার 
স্বার্থ ঘে তারতের অন্যান্য প্রদেশের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হইয়া 

পড়িতেছিল, এবং সর্বভারতীয় সমস্যা সমাধানের উপরই বাংলার 

সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, সম্ভবত বঙ্ষিমচন্দ্র তাহা উপলব্ধি 

করিতে পারেন নাই ; অথবা সমকালীন ইংরেজ রাজপুরুষগণ শিক্ষিত বাঙ্গালী 

“বাবু” এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্পর্কে যে অনুদার নীতি অনুসরণ 
করিতেছিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়া! হিসাবেও এই স্বাজাত্যাভিমান দেখ' দিয়া 

থাকিতে পারে ; এবং তৎকালে মনুষ্যত্বের উদ্দার আদর ক্ষুণ্ণ করিয়া যে আত্ম- 

চেতনা দেখা দিয়াছে, বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের যে চেষ্টা 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার প্রভাবও ক্রেটির জন্য দায়ী হইতে পারে। আসল 

কথা, ইহার উৎ্স-কেন্দ্র যাহাই হউক না কেন, ইহাকে চিন্তাধারার হুর্বলতা 

বলগিয়াই বোধ হয়। কেন না, ইহ! বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীত্বের গৌরবে গৌরবান্থিত 
করিলেও ক্ষেত্র বিশেষে ইহা যে বৃহত্তর স্বার্থবোধের প্রতি অকারণ চোখ বৃজিয়াও 

থাকিবে না, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। পরবতী কালে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই 

চিন্তাধারা যে একেবারেই কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই, তাহাও পরিপূর্ণ 
সত্য নয়। 

চোখের তষ্টিকে খর্ব করার এক অবশ্স্তাবী ফল এই হইয়াছে যে লমাজ- 
ংকটের যূল কেন্দ্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দ্িয়াছে। সমস্যাকে তাহার মৌলিক 

কার্ষকারণ-পরম্পবা অর্থাৎ মুল সামাজ্িক-অর্থ নৈতিক বিশ্যাস ও তাহার প্রতি- 

ক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার না করিয়া শুধুমাত্র মানসিক ছূর্বলতা, 

আচ্ছন্নত। এবং চিস্তা-বিত্রান্তি বলিয়া গণ্য করা হয়। সমাজ সংগঠনে এবং 

তাহার প্রবাহের মধ্যে কোনরূপ অসঙ্গতি বা আবিলতা নাই, শুধুমাত্র চিত্ত- 

বিভ্রমের ফলেই মানুষ সমস্ত অশান্তি ও সংকট ডাকিয়া আনিয়াছে, এমনি 

ভাবধারা জন্মগ্রহণ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নানাদিক হইতে অনিষ্টকর 
হুইলেও ইংরেজরা! যখন 'সত্য প্রতিজ্ঞা” করিয়া তাহা প্রবর্তন করিয়াছে, তখন 

বক্ষিমচন্দ্র তাহার্দিগকে ইহা! প্রত্যাহার করিতে বলিবেন না; কিন্তু জমিদ্বাববর্গ 

ঘদ্দি তাহাদের অসামাজিক আত্মপরায়ণ আচরণ পরিত্যাগ করিয়া সাচার 
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অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যেও প্রজাদের নানাবিধ . 

সুখ সুবিধা হইতে পারে। শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুরা ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে 
যে অনাচারের কলুষ ঢালিয় দিয়াছেন, চিন্তার বিভ্রান্তিই তাহার মূলে; সর্বোপরি, 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের অনুরদর্শী নীতির ফলে যে সংকট এবং আন্দোলন 
ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাহার মূলেও সেই একই চিত্তা-বিভ্রাট। জ্ুুতরাং 
প্রত্যেকেই যদি স্ব স্ব জীবনে ও চিন্তায় এই বিভ্রান্তি দুর করিতে পারেন, 
নাবিল স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জীবন ও সমাজকে বিচার করিতে পারেন, তাহা হইলে 

বর্তমান সামাজিক কাঠামোকে বহাল রাখিয়াও) এবং প্রচলিত ইঙ্গ-ভারতীয় 

সম্পর্ক অটুট বাখিয়াও সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব৷ 
'আর সমাজকেও সমস্ত সংকট হইতে মুক্ত করা সম্ভব। অর্থাৎ সমগ্র সমস্তাকে 
তিনি হৃদয়ের কোণ হইতে দেখিয়াছেন, সামাজিক কোণ হইতে নয়। ফলে, 

তাহা শুধু মানুষের মনের উপরি ভাগকেই স্পর্শ করিয়াছে, অস্তঃপুরের গতীরে 

প্রবেশ করিতে পারে নাই। 

কিন্তু শ্বর্দেশগ্রীতিকে সুক্ম ধর্মাচরণের রূপ দান করিয়া দেশের মাটিতে 

প্রতিঠিত করার চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইলেও এবং তাহার চিস্তাধারায় উপরোক্ত 

দুর্বলতা থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র যে পরবর্তী-কালের রাজনৈতিক আন্দোলনকে 
গতীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাহা সন্দেহাতীত। কমলাকান্তের 

দণ্তর'-এ এবং 'আনন্দমঠ'এ তিনি দেশের অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের যে মোহময় 

মায়াময় চিত্র অগ্কিত করিয়াছেন, তাহার অনুপ্রাণনা আমাদের কালেও আমর! 

'নুব করিয়াছি । অন্য তঁ।হার মৃত্যুর পর তাহার দর্শনকে নানাভাবে বিকৃত 

করার চেষ্টা করা হইয়াছে । কিন্ত সেজন্য তাহাকে দ্বায়ী কর| চলে না। তিনি 

তাহার কালকে এবং তাহার সমকালীন সমাজকে সম্মুথে রাখিয়াই চিন্তা! 

করিয়াছিলেন, এবং সেই সমাজেরই নব রূপায়ণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন । তাহার 

চিন্তার ও কর্মের ভবিষ্যৎ ফল সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান আশ! কর! অনুচিত এবং 

মার্জনীয়। 

দুই 

বঙ্িমচন্দ্রের হ্বাদেশিকতার আদর্শ এবং রোমান্সে বণিত কাহিনীর সঙ্গে ধর্ম- 

€বরিতার প্রশ্ন জড়িত। বন্ধিমচন্ত্র ধর্মগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে কতখানি বড় 

করিয়াছিলেন, এবং তাহার দামাজিক ধর্ম-সাধনায় জাতিবৈরিতার স্থান কতথাশি 



১৫৬ বন্ধিম-মানস 

ছিল, সে সম্পর্কে বুঝিয়াই হউক অথবা না বুঝিয়াই হউক পরবর্তী কালে বন্ছ 
বিতর্ক হইয়া গিয়াছে । সুতরাং এই বহু আলোচিত প্রসঙ্গও পুনবিচার ও 
পুনরালোচনার দাবী রাখে। 

বহ্িমনন্ত্র গোড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এবং সনাতন ধর্মের 

আবহাওয়ায়ই লালিত হন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন,“গৃহে দেবোপম 

পিতা) দেবীপ্রতিমা মাতা জাগ্রত দেবতা রাধাবল্পত। তট্রপল্লীর দেঁশপ্রসিদ্ধ 

অধ্যাপকের! নিয়ত আসিয়৷ শান্তর আলোচনা করিতেন; প্রসিদ্ধ কথকেরা মধ্যে 

মধ্যে ভাগবত পাঠ করিতেন। পুজার দ্রালানে হোম, চণ্ডীপাঠ, শাস্তি-স্বস্তয়ন ; 
উঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা ; ছুর্গোৎ্মব, রথ, রাস প্রভৃতি বার মাসে 

তের পার্বণ; ক্ষুদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্রপাঠ 1৮৫১) 

বাল্যজীবনে বঙ্ধিমচন্দ্র এই পরিবেশ হইতে রস টানিয়াছেন। এবং এই 
এতিহোর প্রতাব তাহার উপর অনস্বীকাধ। মধ্য জীবনে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার 

ফলে তিনি ঘোরতর সংশয়বাদী হইয়! উঠিলেও এই এঁতিহোর আকর্ষণ তিনি 

পরিপূর্ণ কাটায় উঠিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনিও বহু সাধু 
সন্ন্যাসীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এবং তাহাদের দ্বারা সংশয়াতীতরূপে 

প্রভাবিত হইয়াছেন। তাহার জীবনীকারগণ তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া 

গিয়াছেন। 
কিন্তু বঞ্িম-মানসে এই এঁতিহা এবং সাধুসজ্জনের প্রভাব যতই প্রবল হউক 

না কেন, ইহ] নিঃসন্দেহ যে, ধর্ম সম্পর্কে প্রথমত তাহার অনুরাগ মুখাত ছিল 

একজন স্ুুপগ্ডিত বুদ্ধিজীবীর অনুরাগ । বুদ্ধির আলোকেই তিনি ধর্ষের 

উপযোগিতা বা অন্ুপযোগিতা বিচার করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইতে চাহিয়াছিলেন। সমকালীন পরিবেশও এই অনুসন্ধিৎসার অনুকূল ছিল। 
কু্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুষ্টধর্ম প্রচার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন 

প্রভৃতির বিভিন্নযুখী ব্রাহ্ষধর্ম প্রচার, আর্ধ-সমাজ এবং শশধর তর্কচুড়ামণির 
সনাতন হিন্দৃধর্ম প্রচার) ইত্যাদি ভাবধারা এবং তাহার বিচিত্র তরঙ্গের মধ্যে 

মানুষের সার্থক ও নুসঙ্গত সামাছিক আচরণ সম্পর্কে যূলগত প্রশ্ন ওঠা 
স্বাভাবিক । কিরূপ আচরণ অনুস্থত হইলে ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 

এবং বিভিন্ন ধর্মমতের বিরোধ দূর হইতে পারে, তাহার গবেষণাও একান্তই 

প্রাসঙ্গিক ৷ বক্ধিমচন্দ্র জিজ্ঞাস্ুব দৃষ্টি ও মনোভাব লইয়াই এই তরঙে অংশ 

(১১) বন্িমজীবনী--শচীশ চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৪৪১ 
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গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দ্র্মকে অবলম্বন করিয়া একটা যুগোপযোগী 
মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন! ধর্তত্ব'-এ তিনি কোন্ মূলত বুঝাইতে . 
চাহিয়াছেন। তাহা পূর্বে উদ্ধত হইয়াছে; তাহাতে শারীরিক বৃত্তিগুলির স্ফ.রণ, 
অনুশীলন এবং পারস্পরিক সামগ্রস্ত বিধাঁনকেই সুখ, ধর্ম ইত্যাদি বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে। এই অনুশীলনের মূলে আছে ঈশ্ববান্ুবতিতা ; 
আবার ঈশ্বর সর্বলোকে বিরাজমান; অতএব সবলোকে প্রীতি ধর্মের 

মূলে! ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সার্থক ও সুসঙ্গত জীবনাচরণ ? সমগ্র পৃথিবীতে 
আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, সর্বলোকে এবং আত্মায় অভেদ, এই চেতনায় 

উদ্ব দ্ধ হইতে হইবে, তবেই প্ররুত জ্ঞান, কর্ম এবং ধর্মাচরণ সম্ভব । এই জ্ঞান 

হইতেই ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগত জীবনে শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপিত 
হইতে পারে। বঞ্ষিমচপ্ট্রের মতে একমাত্র হিন্দুধর্ম শবত্র হইতেই এই চেতনার 
উদ্বোধন সম্ভব, এবং হিন্দুধর্ম ব্য্কির আচরণের যে নির্দেশ রহিয়াছে, ব্যক্তি- 
সমাজ, স্বজাতি-পরজাতি সমস্তা সমাধানের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার সহিত 

আর কোণ ধর্মস্ত্রের কোন তুলনা হয় না। তীহার নিজের কথাই উদ্ধত 
করিতেছি, “কেবল হিন্দুধর্্ সম্পূর্ণ ধর্ম । অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর 

ও পরকাল লইয়াই ধর্। হিন্দুব কাছে ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত 

জাল, সমস্ত জগৎ--সকল লইয়া ধন্্। এমন সর্বব্যাপী সর্ববস্ুখময়, পবিত্র ধর্ম 

কিআর আছে ?৮(৭২) স্ুুত্তরাং তাহার ধর্মীচরণ সার্থক জীবনাচরণের 

উপায়স্বরূপ, ইহ! আপাতুষ্টিতে কোনক্রমেই পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষধূলক নয়, 

অথবা উগ্র স্বধর্ম প্রচারের মনোবৃত্তিজাতও নয়। বুদ্ধির চর্চায় তিনি ষে সত্য 

উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকে ঘোষণা করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তিনি 
জীবনাঁচরণের এ্রমন কয়েকটি স্থত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাহা, তাহার মতে, 

অমূল্য, এবং এই সুত্রগুলি তিনি আর কোন ধর্মমতের মধ্যে খুজিয়৷ পান নাই। 

সুতরাং হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার আনুগত্য তাহার বুদ্ধির সংকট এবং প্রয়োজন 
হইতেই জন্ম নেয়। বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধ তারিক আলোচনায় তিনি যে দিদ্ধান্তে 

উপনীত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সমদর্শনকে তিনি সার্থক জীবনাচরণের একমাত্র 

অবলম্বন বলিয়! উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে জাতি-বৈরিতা) ধ্-বৈবিতা 

অথবা বিদ্বেষের কোন স্থান ছিল না। অপরকে বর্জন করিয়া নয়, অপরকে 

আলিঙ্গন করার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণতা । 
(৭২) ধমতত্ব; সাহিত্য পরিধৎ সংস্করণ ; পৃ ২৪ 



১৫৮ বন্কিম-মানস 

ব্যধহারিক জীবনে এই তাত্তিক সত্যের প্রয়োগ কিরূপ হইয়াছে, এইবার 
তাহার বিচার করা যাক । 'ম্বণালিনী', 'আনন্দমমঠ” 'রাজপিংহ ইত্যাদি রোমান্স 
ও এঁতিহাসিক উপন্ঠাসে এবং “বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা, 
ইত্যাদি প্রবন্ধে বন্ধিমচন্দ্র মুসলমান রাজা বাজপুক্রষ এবং ইতিহাসকার সম্পর্কে ফে 
চিত্র অঙ্কিত এবং ঘে উক্তি করিয়াছেন, তাহাকে তাহার সচেতন জাতি-বৈরিতার 
নিদর্শন স্বরূপ এবং ইহা সাম্প্রদ্দায়িক তেদ্রবিচার প্রণোদিত বলিয়া বলা 

হইয়া থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, ইতিহাসকার মিনহাজ, উদ্দীন সম্পর্কে তাহার ষে 
অতিযোগ তাহা ব্যক্তিগতভাবে মিন্হাজ উদ্দীনের উপর নয়, তাহার কয়েকটি 

উক্তি সম্পর্কে। তাহার এঁ সব উত্ভিকে বাঙ্গালী চরিত্রের উপর কালিমা 

লেপনের উপকরণ স্বরূপ পরবর্তী কালে ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়াই বঙ্কিমের 

ক্ষোত। ব্যক্তি মিন্হাজ উদ্দীন এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, শুধুমাত্র তাহার 

উক্ভিগুলিই বক্ষিমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়াছে । "আনন্দমঠ'-এর আলোচনাকালে 

বর্তমান সংস্করণের সহিত পূর্ব সংস্করণের পাঠভে্ের তুলনামূলক আলোচনা 
করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এঁতিহাদিক সত্যতার জন্য এবং প্রত্যক্ষ উদ্দেস্ঠ 

গোপন করিবার জন্য তাহার পক্ষে একটা আবরণ অপরিহার্য ছিল। আনন্দমঠের 

বর্তমান সংস্করণের বুদ্ধ-পরিচ্ছেদের “যবন? শব্গুলি এই আবরণের কাঙ্ছগ 

করিয়াছিল। এই শব্টিকে তিনি কখনও মুসলমান সম্প্রদায়কে বুঝাইবার জন্য 

ব্যবহার করেন নাই । এবং কোন ক্ষেত্রেই তাহার তাত্তিক সতা ও সমদর্শনের 

আঘশ তিনি বর্জন করেন নাই। কয়েকটি উদ্দাহরণের সাহাযো তাহা প্রমাণ 

করা যাইতে পারে । পাজসিংহ'-এর উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, এগগ্রন্থকারের 

বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দুযুসলমানের কোন 

প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য | হিন্দু হইলেই ভাল হয় না) 

মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না***-.-রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের 

অগেক্ষা অবন্ঠ শ্রেষ্ঠ ছিল।.*....অন্ঠান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে: হিন্দু 

হোক, মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠট। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই-_ 

হিন্দু হৌক, যুসলমান হৌক, সেই নিকৃষ্ট। গুরঙ্গজেব ধর্মশূন্ট, তাই তাহার 

সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন্স আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধাম্মিক, 

এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং 

পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপা্ ।1১ 

সনতারাম'-এব বর্তমান সংস্করণে পরিতাক্ত একটি পরিচ্ছেদ হইতে কয়েকটি 



স্বদেশধ্ম ১৫৯ 

লাইন উদ্ধৃত করিতেছি, “ফকির বলিল, 'বাবা ! শুনিতে পাই তুমি হিন্দুরাজ্য 
স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার ' 
হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না! । তুমি যদি হিন্দুযুদলমান সমান না দেখ, তবে 

এই হিন্দমুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য বক্ষা করিতে পারিবে না । তোমার রাজ)ও 
ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রান্দ্য হইবে ।৮(৭৩) আর হিন্কুরাজ্যের সংস্থাপক 

সীতারাম এই চাদশাহ ফকিরের পরামর্শেই তাহার ধর্মরাজ্যের নাম 
রাখিয়াছিলেন “মহম্বন্পুর” । সীতারামের রাজত্বের চরম ধ্বংসের সময় 
সীতা রামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া চন্দ্রচুড় ঠাকুর এবং চাদ্শাহ ফকির রাজ্যত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যান। যাইবার মুখে তাহাদের মধ্যে নিষ্বোস্ত কথোপকথন হয়; 

“ফকির জিজ্ঞসা করিল, “ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন %” 

চন্ত্র। কাশী ।-_- আপনি কোথায় যাইতেছেন ? 

ফকির। মোকা। 

চন্্র। তীর্থযাত্রায়? 

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে, সেদেশে আর থাকিব না। এই কথা 

সীতারাম শিখাইয়াছে।”( ৭৪ ) 
এই সব দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার তাত্তিক 

সত্যকে ব্যবহারিক দৈন্যের দ্বারা কখনও থণ্ডিত হইতে দেখ নাই। তাই 

সত্য ও সত্যের প্রয়োগের মধ্যে কোনরূপ অপাম্রস্ত দেখা যায় না। বরং যে সব 

স্থানে মনে কখনও কোন সন্দেহ জাগিতে পারে, সেই সব স্থানে অত্ান্ত 

সতর্কত[বে তিনি তাহার বক্তব্য ঘোষণ! করিয়াছেন এবং মন্দেহের সন্তাবনাকে 

অস্কুরেই দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অথণৎ বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে বুদ্ধির জগতে 

স্থাপন করিয়াই ধর্মাচারণের বিচার করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির আঘাত-সহা 

বিশ্বাসভিত্তি রচনার প্রয়োজনীয়তা অন্ুতব করিয়াছিলেন । সেইজন্যই নিংশঙ্কচিত্তে 

তিনি হিন্দধর্মেরও দেশাচার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে, এবং অযৌক্তিক শাহ্বীয় 

অহমিক] ও নিশ্রাণতার বিরুদ্ধে এমন আঘাত হানিতে সমথ হইয়াছিলেন ! 

বুদ্ধির প্রয়োজনে অনুপ্রাণিত না হইলে এবং শুধুমাত্র মোহের অচ্ছমনতা দ্বারা 

পরিচালিত হইলে তীহার পক্ষে হিন্দুধর্মের বীতিনীতির বিরুদ্ধে বিশ্রোহ করা 

কোন কালেই সম্ভব হইত না। অবন্ত স্তাহার কোন কোন উক্তি সাময়িক 

(৭৩) নীতারাম, সহিত পরিযৎড সংস্করণ, পাঠভেো, পৃ, ১৭৮ 

(৭8) এ; পৃ, ১৩৭ 



৯৬, বন্ধিম-মানস 

উত্তেজনা ও উপস্থিত গরজের তাগিদে একটু অতিরিক্ত রঞ্জিত। সেই সব 
উক্তির অন্যরকম ব্যাখ্যাও সম্ভব। কিন্তু, তাহার সামগ্রিক জীবনদর্শনের 

সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে জাতি-বৈরিতার অভিযোগে তাহাকে অভিযুক্ত করা 

চলে না। 
এই ধর্মসঙ্গত দেশপ্রীতির ভিতর দিয়া তিনি মানুষকেই দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ 

ইহার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ মানুষ স্থষ্টি হইবে সেই আশাই তিনি করিয়াছিলেন। 
কিন্তু দেশ, কাল ও সামাজিক সম্পর্কের উধ্র্বে সংস্থাপিত এই ধর্মাচরণ যে 

মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র একটি বিমূর্ত তত পরিণত হয়, তাহার 
আভাসও ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে । এ ক্ষেত্রেও হইয়াছে তাহাই। মান্থু 
তাহার মানবিকতা বজন করিয়া! শুধু মাত্র কয়েকটি তাত্তিক স্থত্রে পরিণত হয়। 

তাই ব্যবহারিক ক্ষেঞ্চে তাহা বার্থতা বরণ করে। বস্ষিম-মানসের ক্রমবিবর্তনের 
আলোচনায় আমরা বঙ্ষিমচন্জের জীবনেই ইহার ব্যবহারিক নিদশন পাইয়াছি। 

কল্পনার বর্ণে ও রঙে যে শিল্পী বাস্তবকে রপান্তরিত করার সংগ্রামে ব্যাপৃত 

ছিলেন। সমাজের নব রূপায়ণের আশায় যিনি ছিলেন উদ্দীপ্ত, তিনি শেষ জীবনে 

বিশুদ্ধ ধর্মাচরণের প্রভাবে সেই সংগ্রাম হইতেও নিরস্ত হন মেই আশাও তাহাকে 

সম্পূর্ণ বিসজন দিতে হয়। দেশকাল-বিধত মানুষ দেশকালাতীত কয়েকটি 
তত্তে আশ্রয় গ্রহণ করেছ। 

স্তরাং এই ধর্মসম্যৃত জীবনাচরণের প্রত্যাশিত ফল যাহাই হউক না৷ কেন, 

বঙ্কিমচন্ত্র যে তাহার সমকালীন সমাজ ও এঁতিহ্ের দীমা পরিপূর্ণ লঙ্ঘন করিতে 
পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য । আর তাহার আদর্শের ব্যর্থতাও এইজন্যাই | 



ভাবীকালের ইশারা 

জীবনের সার্থক ও পূর্ণ চিত্র আঁকিয়া বঞ্ছিমচন্ত্র শুধু মানুষ সথষ্টি করার কথা 
কল্পনা করেন নাই, সেই মানুষের আবির্ভাব, বিকাশ এবং জীবনাচরণের উপযোগী 
পরিণ্বশ স্থষ্টির পরিকল্পনাও তাহার ছিল। বকঙ্কিমন্দ্রের সমকালীন পরিবেশ 

তাহা অনুকূল ছিল না, এবং যে ধারায় ইহ! প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল, তাহার 
বিরামহীন, নিয়ন্ত্রণহীন পরিণতিও সেই মানুষের আবির্ভাবের উপযোগী আবহাওয়া 
সষ্টি করিতে পারিবে না। বঞ্ষিমচন্দ্র তাহা বুঝিতে পানিয়াছিলেন, এবং সেজন্যই 
তিনি প্রাচীন সংস্কৃতি এবং অতীতের মোহময় পরিবেশের প্রতি ফিরিয়া তাকাইয়া- 

ছিলেন। এই আগ্রহ ও আকৃতি হইতেই তাহার হিন্দু সাম্রাজ্য ও হিন্দুধর্ম 

সংস্থাপনের প্রচেষ্টা কিন্তু বর্তমান কালকে যেমন তিনি আত্মন্ষতি এবং 

আত্মবিকাশের উদ্বার্পরিবেশ বলিয়! গণ্য করিতে পারেন নাই তেমনি তাহার 

অস্পষ্ট ইতিহাস-চেতনা হইতে তিনি ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, 

অতীতকে পুনরায় স্থষ্টি করার পরিকল্পনাও অচল, তাহাও ব্যর্থতার পূর্ব-চেন্তনায় 

সন্ধুচিত। অতীতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি এতিহাসিক পটভূমিতে 

রাখিয়া ভাহার আদর্শ চরিত্রগুলির পরীক্ষা লইয়াছেন, কিন্তু তাহারা! আশানুরূপ 

কর্মক্ষমত্তা) স্থির সত্যনিষ্ঠা এবং সদ্দাজা গ্রত কল্যাণবুদ্ধির কোন পরিচয় দিতে 

পারে নাই। তাহার হিন্দরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনার উন্দেষের প্রথম দিনেই 
তাই ছিল অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা। এই ব্যর্থতার চেতনা হইতে তিনি নূতন 
মীমাংসা, নূতন সমাধানে উপনীত হইতে বাধ্য হন। বর্তমান এবং অতাঁঘ 

কোনটাকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার না! করিয়। তিনি উভয়কেই একটি একক শ্ৃত্রে 

সংগ্রথিত করার চেষ্টা করেন। প্রাচীন ধর্মাদর্শ এবং সমাজ-ধর্মকে তিনি আধুনিক 
কালের প্রলেপ দিয়া সমকালীন মানুষের ব্যবহারোপযোগী করার চেষ্টা করেন। 

আর এই প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই তিনি নৃতন মানুষ এবং নূতন পরিবেশ জন্মলাত 

করিবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। 

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, তাহার এই সমন্বয়ে তিনি চোখের দৃষ্টিকে মনের 
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আচ্ছন্নত হ্বারা খণ্ডিত করিয়াছিলেন। সমাক্জ-মানসের বিবর্তনের এমন এক 

স্তরে বঙ্ষিমন্দ্রের আবির্ভাব, যখন ব্যক্তি-মন সর্বদিকে সর্ঘভাবে নিজেকে উপলব্ধি 

করার সংগ্রামে ব্যাপূত ছিল; বহু বখসরের অচল অনড় ভারতীয় সমাজ পুনর্বার 

চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমাজ-মানসের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের এই গুতলগ্নে 

আবিভূ্তি হইয়া এবং তাহার অফুরন্ত প্রাণকেন্দ্র হইতে জীবনের রস আহরণ 
করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে মানুষের সংগ্রামের মাহাত্ম্য, তাহার আত্মঘোষণার 

প্রেরণার মহিমা অস্বীকার করা) অথবা তাহার প্রতি অচেতন থাকা, সম্ভবপর 

ছিল না। তাহার রোমান্স এবং উপন্যাসের প্রাণপ্রাচুর্যের কথা বক্ষিম-মানসের 
বিবর্তনের ইতিহাসে আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু এই জীবনবাদ, মাহা শুধু 

নিজকে উপলব্ধি করাতেই ব্যস্ত; যাহা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বাইরে দৃষ্টিপাত 
করিতে প্রস্তত নয়, যাহা পারমাধিক আদর্শকে স্বীকার করিতে কুন্টিত, এই 
জীবনবাদকে অস্বীকার করা সম্ভব না হইলেও তাহাকে পুরে।পুরি স্বীকার করাও 

সম্ভব হইল না। তেমনি বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবার্দ--বর্তমানকে অস্বীকার করা এবং 

তাহার দাবীর প্রতি উদাসীন থাকাই যাস্থার একমাত্র মূলধন,_তাহাকেও তিনি 
দ্বীকার করিতে পারেন নাই। *একদ্রিকে দ্বেহ-সর্বস্বতা এবং অপরদিকে মন- 

সর্বন্বত1) এই দুই বিরোধী তরঙ্গে বঙ্কিম-মানস আন্দোলিত হইয়াছিল, এবং এই 

ছুই তরঙ্গকেই একত্র সংমিশ্রিত করিয়া তিনি জীবনাচরণের নৃতন সুত্র প্রতিষ্ঠা 
করেন। প্রকৃত জীবনাচরণ শু? দেহ-চর্চার মধ্যেই নয়, অথবা শুধুমাত্র অতীন্দরিয় 

অধ্যাত্মবাদের মধ্যেই নয়, দেহ-চর্চাকে অধ্যাত্মবনাদের নিগম দ্বারা মাজিত করিতে 

হইবে। ইহাই তাহার সমাধান। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই তিশি সনাতন 

ধর্মকে ব্যবহারোপযোগী ন্করিয়া ব্ুপাস্তরিত করিয়াছিলেন।* স্মরণযোগ্য 

এই সমাধানের মধ্যে জীবনের স্বীকৃতিই ছিল প্রধান। আদর্শ যাহাই হউক 
না কেন, সত্যের রূপ ধাহাই হউক না! কেন) তাহাকে এই জীবনে, বাস্তব 

অভিজ্ঞতার মধ্যে উপলব্ধি করা চাই; তবেই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। 

তবেই তাহার যৃল্য স্বীকৃত হইবে । যাহাকে প্রতাক্ষ অতিজ্ঞতার মধ্যে উপভোগ 
করা সম্ভব হইবে না, তাহাও সেই পরিমাণেই মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। তাহার 

মধ্যে জীবনের স্বীকৃতি বলিষ্ঠ ছিল বলিয়া, স্বল্পকালের জন্য হইলেও তিনি তাহার 

সমকালীন মানুষকে একটা৷ স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; 

তাহারাও বক্ষিমচন্দ্রেরে আত্মবিশ্বাস ও শক্তির জোরে বলীয়ান হুইয়! 

উঠিয়াছিল। 
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বন্ধিমচন্দ্র তাহার রোমান্দ ও উপন্তাসগুলিতে জীবনেতর সুখ এবং ছুঃখ 
উভয়কেই একত্র সংগ্রধিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার রোমান্স এবং 

উপন্তাসে কাব্য এবং কাহিনী মিলিত হইয়াছে। কাহিনী কালে বিস্তৃত, আর 
কাব্য তুলনায় কালাতীত। তিনি কালকে কালাতীতে এবং কালাতীতকে 

কালে প্রতিষ্িত করিয়! তাহার সেই সমাধানেরই নিথু'ত চিত্র আকিয়াছেন। এই 
সংমিশ্রণের ভিতর দিয়াই জীবনেই বাস্তব রূপ, এবং কল্পনার আদর্শ পরস্পরকে 

অবলম্বন করিয়া প্রাণ পাইয়াছে। 
কিন্তু বঙ্ধিমচন্দ্র নব-উন্মেষিত মানুষকে যে পরিবেশে সংস্থাপন বিতে 

চাহিয়াছিলেন, তাহার নিজস্ব একট! বৈশিষ্ট্য আছে। বাম্তবকে রূপাস্তবিত 

করার সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অতীতের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে নৃতনভাবে 

গড়িয়া তুলিতে চান নাই, বর্তমানের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে অতীতকেই নূতনভানে 

সাজিয় পুনঃপ্রতিষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সেই স্বর্ণসতীতকে 

দেশকালাতীত পরম তত বলিয়! উপলদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই চেতনা 

হইতেই এই পরমকে যে কোন কালে, যে কোন দেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলিয়া 

বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসই তাহার ধর্ম রূপায়ণের যুলে। হিন্দুধর্ম 
এবং সমাজের গতি ও স্থিতি সম্পর্কে স্তার হেনরি কটন এবং দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয়ের মতামত আলোচন৷ প্রসঙ্গে বক্ষিমচন্দ্র বলিতেছেন, 

“দ্বিজেন্দ্রবাবু বুঝাইয়াছেন ঘে সমাজের স্থিতি ও গতি উভয় ভিন্ন মঙ্গল নাই ! 

.. গতির বেগ অধিক হইলে স্থিতির ধ্বংস হয়, বিপ্লীব উপস্থিত হয়।-----" 

«কটন সাহেবেরও এ কথা । তিনিও বলেন) 4838656৮198 07051 ৮1160006 

71027555) 60810 [08988 160 101801090- 

«এখন এই বিষম সমস্তার উত্তর কি? দ্বিজেন্দ্রবাবু আদি ব্রাঙ্মসমাজের 
নেতা; সাহার ভরসা ব্রাক্মধর্ধ্ের উপর 1:--.কটন সাহেবের তরসা 

উভয় লেখকের মতে, আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্ম, 

পরতিবল আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় ।-..*.-এক্ষণে ইংরেজী শিক্ষা বলবতী 

হইয়া স্থিতি ধ্বংস করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে ।***-"'এ পর্যন্ত দেশী ও 

বিদেশী লেখকে-ত্রহ্গৰার্দী ও পজিটিভিষ্টে একমত । প্রতেদ এই যে, 

দ্বিজেন্দ্রবাকুব ভরসা ব্রাহ্মধর্মে। কটন সাহেবের ভরসা নবা হিন্দুধর্টে। বলা 

বাহুল্য, 'প্রচারা-লেখকেরা এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতাৰলম্বী না হইয়া কটন 



১৬৪ বঙ্ষিম-মানস 

সাহেবের মতাবলম্বী হইবেন। তবে একটি কথা সম্বন্ধে উভয় লেখক হইতে 

আমার একটু মততেদ আছে। তাহারা ধর্মকে কেবল স্থিতিরই ভিত্তি মনে 

করেন। আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম তাহা সমাজের স্থিতিগতি উভয়েরই 

মূল। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্মের অস্তর্গত। আমরা যাহাকে 

ইংরেজী শিক্ষা বলি, তাহা বস্ততঃ জ্ঞানার্জনী বৃতিগুলির পূর্ববাপেক্ষা উৎকুষ্ট 

অন্ুুশীলন-পদ্ধতি। অতএব ধর্মের এই আংশিক সংস্কার হইতেই সমাজের 

আধুনিক গতির উৎপত্তি ।.....-ইংরাজী শিক্ষাও নব্য হিন্দধর্শের অংশ বপিয়! 

আমি স্বীকার করি। অতএন স্থিতি ও গতি ধর্মের বলে। উভয়েরই 

বল ঘখন এক যূলোডুত বিয়া! সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং তদনুসারে কার্ধা 

হইতে থাকিবে, তথন আর স্থিতি ও গতিতে বিরোধ থাকিবে না। 

01706 ও [77027555 এক হইয়! দাড়াইবে।” [ শ্রীমোহিতলাল মজুমদার 

কর্তৃক উদ্ধ ত, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৫১ ] 

শক্ষ্য করিবার বিষয়, ইংরেজী শিক্ষা যে পরিমাণে প্রাচীন সামাজিক 

আদর্শের মধ্যে গতি সঞ্চার করিতে পারিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই পরিমাণেই 

তাহার মূল্য স্বীকার করিতেছেন। ইহার উপযোগিতা এই জন্যেই ফে, 

ইহার স্পর্শে প্রাচীন অচলায়তন পুনর্বার চলমানতা অর্জন করিয়াছে, এবং এই 

উপযোগিতার বিচারেই তিনি ইংরেজী শিক্ষাকে হিন্দুধর্মের অস্ততুক্ত 

করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে এবং ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার 

ও পরিচর্যার তির দিয়া যে সংস্কার বিবজিত নৃত্তন মানস এবং নৃতন সংস্কৃতির 

সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হইয়ার্ট্ল, ব্ছিমচন্দ্র উহার সমন্বয়ে সেই নৃতন সংস্কৃতি ও 

মানসকে স্বীকার করেন নাই, ইউরোপীয় শিক্ষার আলোকে তিন্নি বিস্বৃত 

পুরাতনের দ্দিকেই মোহময় দৃষ্টিতে তাকাইয়মছিলেন। স্থুতরাং দেখা যাইতেছে, 

ভাহার আদর্শ বর্তমানের নব রূপায়ণ নয়, নবরূপে অতীতেরই পুলঃপ্রতিষ্ঠা। 

এবং ইহাই তাহার নিকট ভবিষ্যৎ! অগলকে সচল করিবেন, প্রাণহীনকে 

প্রাণ্দান করিবেন) ইহাই ছিল তাহার স্বপ্ন । 

কিন্তু প্রাচীন সমাজ-ধর্মের সহিত এই নয়া যুক্তিবাদের মিশ্রণে শিল্পী নিজেই 

নিজ্বে চিন্তাধারার কয়েকটি গ্রন্থির মধ্যে জড়াইয়া পড়েন । বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে 

তাহার মতামত উদ্ধত করিয়া দেখানো হইয়াছে, বিধবাদের পুনবিবাহের 

অধিকার শ্বীকার করিলেও সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন জীবিতাবস্থায় যাহারা 

স্বামীকে প্রকৃত ভালবাসিয়াছে, তাহারা হ্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করে না। 
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ইহা হইতে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, যে বিধবা বিবাহের অধিকার. 
প্রয়োগ করে, সে তাহার প্রথম স্বামীকে প্রকৃত ভালবাসে নাই, অথবা ভালবামিয়া 
থাকিলে তাহার দ্বিতীয়বারের বিবাহ তোগ-লালসার অভিপ্রকাশ মাত্র । আর 
ভোগলালস! সমাজধর্মের বিচারে অন্ায়, পাঁপাচার। যেদিক হইতেই হোক, 
পুনবিবাহের অধিকার প্রয়োগ করিলে সমাজধর্ষের বিচারে পাপাচারী বলিয়া 
নিন্দিত হইবার আশঙ্ক! রহিঘ্বাছে। সুতরাং যে অধিকার প্রয়োগ করিলে 
উপরোক্ত কলক্কে কলক্িত হইতে হইনে, দে অধিকার স্বীকার কর! ব| না 
করার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্যই । সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র তত্বের 
ক্ষেত্রে এই অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তত, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার 
প্রয়োগে কুষ্িত ছিলেন। সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি- 

বাদ বিসজন দিয়৷ চিতশুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইয়াছিল। তাহার 

“সাম্য? প্রবন্ধ হইতে একাধিক উদ্ধতি করিয়া উপরে দেখান হইয়াছে, তিনি 
জমিদারদের চিত্তশুদ্ধি দ্বারাই সমাজ সমস্যার মীমাংসা! সম্ভব বলিয়া মনে 

করিয়াছিলেন। অর্থাৎ। তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ পদে পদে খণ্ডিত হইয়াছিল। 

তাই, অন্থভূতিকে আন্ুভূতিক সত্যের মানদণ্ডে, এবং সমাজ সমস্তাকে সামাজিক 
প্রবাহের নিয়মে বিচার না করিয়া আত্মশুদ্ধির বিরুত মানদণ্ডে বিচার 

করিয়াছিলেন। 

কিন্তু বন্ধিমচন্দ্রের এই সমাধানতত্তের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি এই যে। 

বঙ্কিম-মানসে সমাজ প্রগতির প্রবহমানতার চেতন! বিশেষ গভীর ছিল না । 

তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের কতকগুলি সত্যকে চরম ও পরম বলিয়া 

বুঝিয়াছিলেন। বিশেষ কালে বিশেষ সামাজিক বিন্যাসে যে ইহাদের আবির্ভাব, 

এবং যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সেই সত্যের রূপান্তর হয়, দেই চেতনা এবং 

স্বীকৃতি তাহার রচনায় অস্পষ্ট । তাই ইংরাজী শিক্ষার সংস্পশে তিনি প্রাচীনকেই 

পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন সামাজিক বিস্াস এবং 
সামাজিক অঙ্গাবরণ (৪8197-86090076) দেশকালাতীত সত্য নয়, অথব! 

বন্ধিমচন্দ্রের সমকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় সমাজ, জীবন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে যে 

সত্য আবিধত হইয়াছে, জান] গিয়ছে, তাহাও চরম জান! বা পরম সত্য নয়। 

এই নবলনধ সত্যকে আশ্রয় করিয়াই নৃতনতর সত্য আবিষ্কৃত হইবে, মানুষেক 

জানার পরিধিও বিস্তৃত হুইবে। সুতরাং বন্ধিমচন্দ্র যেতাবে এবং যতথানি 

যুক্তিবাদ এবং যতখানি অধ্যাত্মবাদ্ লইয়া তাহার সমন্বয় সাধন করুন না কেন, 
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তাহার আনুপাতিক ভারসাম্য কালক্রমে বিনষ্ট হইতে বাধ্য । কেন না, তাহার 

অধ্যাত্ববাদ স্থির থাকিলেও মানুষের জানার আকাঙ্জা) যুক্তিবাদ্দের প্রবাহ 

কখনও নিশ্চল হইয়! বসিয়া থাকিবে না। তাহা নব নব সত্যে উপনীত হইবে 

এবং সেই সত্যের আলোকে তাহার সমন্বয়ের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। 
তাই তাহার পুরাতনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পরিরকল্পনাও অচল। এঁতিহাসিক 

প্রবহমানতা সম্পর্কে তাহার চেতনা গভীর ছিল না বলিয়াই সম্ভবত বস্কিমচন্ত্র 
উহ! উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, সমসাময়িক সমাজ-সংকট এৰং জীবন-সংকট 

সম্পর্কে সমাজের অগ্রগামী অংশ অর্থাৎ শিক্ষিত মগ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই কেবল 
চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, এবং সাধারণভাবে সমাজের বৃহত্তর অংশ তখনও 

কোনরূপ চলমানতা অর্জন করে নাই | সুতরাং চাঞ্চল্যটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর এই চাঞ্চল্যের সামাজিক কারণ কি, বিক্ষোভের 

মূল উৎন কোথায়, তাহা আমরা আগে আলোচনা করিয়াছি । ব্যবহারিক 
জীবনের ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ স্বরূপই শিক্ষিত সম্প্রদায় সেদিন আত্মপ্রতিষ্ঠার 
নৃতন কেন্দ্রের সন্ধান করিয়াছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র জীবনা- 
চরণের যে ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাও যে সর্বসাধারণের অন্ু- 

শীলনোপযোগী নয়, সে কথ! বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আলোচন! 

করা হ্ইয়াছে। স্থতরাং প্রাচীনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠঠ করা এবং অচলায়তনকে 

সচল করার পরিকল্পনাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রপ্ধায়ের আত্মাভিমান-প্রস্থৃত 

প্রতিক্রিয়া বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অবশ্য, ইহার আকুতি-প্রকৃতি 
এবং উৎস-স্থল যাহাই হোক না|! কেন, সমাঞপ্রবাহের উপর তাহার প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষ প্রতাব কোনমতেই অস্বীকার কর ধায় না। 

কিন্তু প্রশ্ন এই, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার সমকালীন চিস্তানায়কগণ প্রাচীনের 
আকর্ষণ, প্রাচীনকে বর্তমানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আকর্ষণ অন্কতব করিলেন 

কেন? রামমোহন রায়ের ব্যবহার-বুদ্ধি-প্রণোর্দিত বিভ্্োহ। বিগ্াসাগরের 

ব্যবহারিক সংগ্রাম, এবং মাইকেল মধুস্দ্বনের রসঘন জীবনবাদ্দের এঁতিহ্ের 
অধিকারী হইয়া বন্ধিমচন্দ্রের পক্ষে সেই এঁতিহকে অগ্রগামী করাই স্বাভাবিক 

ছিল। রবীন্দ্রনাথে এ ধারার স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া আমি মনে করি। 

কিন্তু বক্কিমচন্দ্র ও তাহার সমকালীন চিস্তা-নায়কগণ অতীতের এই আকর্ষণে 
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আন্দোলিত হইয়াছিলেন। ইহাকে ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হয়। তথাপি. 
এই ব্যতিক্রমের কারএ আবিষ্কার কর! কঠিন নয়। 

প্রথমত, নবতারতের নূতন সংস্কৃতির ষহারা প্রবর্তন করেন, তাহাদের সু 
সামাজিক ভিতি ছিল না। তাহাদের এই উৎকেন্দ্রিক অবস্থিতি ব্যক্তিগতভাবে 

তাহাদের পক্ষে সুখকর ছিল না॥ এবং দেশের সামগ্রিক কল্যাণ বা স্বার্থের পক্ষেও 

ফলপ্রচ্থ ছিল না। দেশীয় জনসাধারণ হইতে নিজেদের বাচাইয়া চলার প্রাথমিক 
আনন্দোচ্ছ্াস কাটিয়া যাওয়ার পর এই দেশীয় সমাজের মাটিতেই স্থির ও দৃঢ়ভিত্তি 
স্থাপনের জরুরী প্রয়োজন দেখ। দিতে আরম্ভ করে। বঙ্ষিমচন্ত্র যুক্তিবাদ 
অনুসরণ করিয়ী উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং সত্যতার 

সংস্পর্শ হইতে যে সামাঞ্ধিক মূল্য অঙ্জিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্থায়ী ফললাত 
করিতে হইলে দেশীয় সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠ। প্রয়োজন। আর মনের দৃষ্টি দিয়া 
দেখিয়াছিলেন পুরাতন স্বদেশী সমাজকে ; তাই বর্তমান কালের জটিল ক্রম- 
বূপান্তরশীল সমাজকে তিনি দেখেন নাই, আবিষ্কার করেন সুদুর অতীতকে । 

সেই অতীত হিন্দু-অতীত। কিন্তু এই হিন্দু-অতীত যে বছবিধ সমাজ-বিপ্লীবের 
ঘাত-প্রতিঘাতে এবং বহু প্রতি-বিপ্লবকে আত্মসাৎ করিয়া একটি মিশ্র সভায় 

পরিণত হইয়াছে, তাহার সুক্মধিচার তিনি করেন নাই। সেই হিন্টু-অতীতকেই 

তিনি বিদেনী-বর্তমান দ্বারা সচল করিতে চাহিয়াছিলেন। 

দ্বিতীয়ত, ব্যবহারিক জীবনের ব্যর্থতার পরিণামে মধ্যবিভত শিক্ষিত সম্প্রদায় 

পরাধীনতার চেতনায় উহ্ুদ্ধ, হইয়! উঠিতেছিল, এবং জাতীয় মুক্তি-চেতনারও 

উন্মেষ হইতেছিল। তাহাদের বর্তমান অস্বীকৃত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ্ুতরাং 
পরশীসিত জাতি হিসাবে অতীতের কোন একটি গৌরবময় পৃষ্ঠাকে অবলম্বন 
করিয়া অহঙ্কারে গবিত হওয়া এবং আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা 
অপ্রত্যাশিত নয়। ইহা যেন বর্তমানের জন্য একটা ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপৃরণ। যে 
বর্তমান তাহাদের জীবনকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারাও প্রতির্দানে সেই 
ব্তমানকেই অস্বীকার করিতে শিখিয়াছে। এই অস্বীকার-কর্মে তাহারা 

ভবিষ্যতের অজানা পথে পা ফেলিতে পারে না! কেন না, তাহা অনিশ্চিত; 

অতীতের পরিচিত প্রান্তরেই তাহারা বিচরণ করিতে পারে, কেন না তাহা 

নিশ্চিত । সর্বতোভাবে এই নিশ্চিতের প্রাধান্য ঘোষণা করা এবং তাহাকে 

পুনঃস্থাপন করার সঙ্বল্পকে কেন্দ্র করিয়া মনের মায্লা্রগৎ সৃষ্ট হইতে 
খাকে। 
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তৃতীয়ত, বর্তমান কতৃক অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় তাহাকেই অস্বীকার করার 
কর্ণের ভিতর দিয়া পুরাতন চি্তাস্ত্র এবং নৃতন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। 
সমাজদেছে যেমন এককালের ক্রিয়াশীল, স্ষ্টিশীল প্রগতি পরবর্তীকালের প্রতি- 
ক্রিয়ায় পরিণত হয়, এবং তাহার অত্যত্তরেই নৃতন সৃষ্টির প্রবাহ আত্মপ্রকাশ 
করে, এবং সমাজ যেমন এই দুইয়ে সংঘর্ষে বিবতিত হয়,ব্যক্তি-মানসেও তেমনি 
পুরাতন স্তবতি-শ্রাতি, বিশ্বাস এবং নৃতন সত্তার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, এবং এই 
ছুই প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতেই ব্যক্তি-মানদের বিকাশ। তাহার অন্তরেও 
পুরাতন বিশ্বাস ও নৃতন সততার বিরোধ। 

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন পরিবেশে নূতন আলোকপাওয়া ব্যক্তি-মানসের 
সহিত প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের বিচ্ছেদে দেখা দিয়াছিল, এবং ইউরোপীয় 
স্কতির প্রভাবে পুরাতনের অন্তর ভেদ করিয়া নৃতন মানুষের আবির্ভাব 

হইতেছিল। ভবিষ্যৎ সমস্ত সম্ভাবনা! ও পরিমিতিহীন আশা লইয়! বর্তমানের 
হুয়ারে করাঘাত করিতেছিল। নূতন সভা ও ধ্যানধারণা ব/ক্তির মানস- 
সংগঠনের অবরুদ্ধ হুয়ারে আঘাত করিতেছিল। কিন্তু মন সেই আঘাতের 
জন্য প্রদ্তত ছিল না। কেন না, তাহার সহজাত প্রবৃত্তি, অত্যা এবং পরিচিত 
এঁতিহের আকর্ষণই সাধারণতঃ তাহাকে গতীরভাবে জড়াইয়া ধরে, সেই 
আকধণকেই তাহার মনে হয় অমোঘ। ফলে, বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে সে 
বর্তমান-অতীত সম্পর্ক বলিয়া ভুল করিয়া বসে। ভবিষ্যতের পদধ্বনিকে সে 
অতীতের পদ-স্বৃতি বলিয়া মনে করিয়া অতীতকেই সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হয়। 

কিন্তু তাহার মানসের এই অতীত-চিত্র কখনও বিশুদ্ধ অথবা পুর্ণাঙ্গ অতীত 
হইতে পারে না; কারণ 'ইহা তাহার বর্তমান কালের চেতনায় বপ্রিত। 
বর্তমানকে অস্বীকার করিতে যাইয়া বর্তমান হইতে সে যে রস আহরণ করিয়াছে, 
সেই রসের সৌৌষ্ঠব দিয়াই সে অতীতের চিত্র আকে। ফলে তাহার অতাত- 
সৃষ্টি প্রচেষ্টা হইতে এক অভিনব পদার্থ জন্মগ্রহণ করে, যা বতগ্নান নয়, অতীত 
নয়, যাহা ভবিষ্যৎ । ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ইহার স্বাক্ষর রহিয়াছে । 
ইউরোপীয় রেনেস যুগে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির প্রতি মানুষের 
নজর পড়য়াছিল একটু অতিরিক্ত মাত্রায়। কিন্তু তথাপি মেই সংস্কৃতির 
পর্যালোচনা হইতে প্রাচীন গ্রীস অথবা রোম পুনরুদ্ৃত হয় নাই, নৃতন পৃথিবীরই 
আবির্ভাব হইয়াছে । রোমান ক্যাখলিকবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ধাহারা ইহাকে 
সংস্কার করিয়া আদিম খৃষ্টতর্মের পুনংপ্রকর্তন আশা করিয়াছিলেন, তাহার! 
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আদিম থুষ্টধর্মের পরিবর্তে আধুনিক প্রোটেষ্ট্যাপ্টবাদেরই জন্ম দ্েন। বর্তমান ' 
হইতে অতীতে আসা যাওয়ার এই কার্ধক্রমের ভিতর দিয়াই ভবিষ্যৎ জন্মগ্রহণ 
করে। 

বন্ধিম-মানসেও ভবিষ্যতের করাঘাত অনুভূত হুইয়াছিল। কিন্তু সমাজের 

অন্তরে দু ভিত্তি স্থাপনের আগ্রহ এবং প্রাচীন চিস্তা-স্ত্রের আকর্ষণ তীহার 
মধ্যে প্রবল হওয়ায় তিনি এই করাঘাতকে অতীতের কারাঘাত বলিয়াই ভুল 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অতীত-চিত্র ছিল তাহার বর্তমানের চেতনা্ন অর্থাৎ 
তাহার যুক্তিবাদের আলোকে পরিমা্ধিত ও পরিশোধিত। তিনি প্রাচীন 

স্থিতিকেই ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের গতি দ্বারা চলমান করার স্বপ্ন 

দেখিয়াছিলেন। সুতরাং অতীতকে বর্তমান দ্বার! খণ্ডিত করার মধ্যে নৃতনের 

আবির্ভাবেরই সংকেত ছিল । অতাঁতকে সৃষ্টি করিতে যাইয়। তিনি ভবিষুংকেই 

স্থষ্টি করেন। কারণ, যিনি হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় 

কর্মচঞ্চল হইয়! উঠিয়াছিলেন, তিনিই, আপনার অগোচবে, জাতীয়তাবাদী- 

তারতের অন্যতম স্থ্টারূপে আবিভূর্তি হন। যিনি সনাতন ধর্মের সংস্কার করিয়া 

উহাকে কালোপঘোগী করার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি) নিজের অগোচরেতাহার 

সমালোচনার মাধ্যমে সেই ধর্মেরই সর্ববিধ সংস্কার ও আকর্ষণ হইতে আধুনিক 

কালের মানুষের মুক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। এবং বাংলাদেশে আধুনিক 

যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাকে সুগম করিয়াছেন। যিনি আধুনিক গতি দ্বারা প্রাচীন 

স্বিতিকে সচল করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি প্রাচীন স্থিতির পরিবর্তে নৃতনের 
আবির্ভাবেরই সহয়তা করিয়াছেন। তাহার কর্মের এই গতিপ্রাণতার জন্যই . 

তাহার সাহিত্য তাহার কালকে অতিক্রম করিতেপাবিয়াছিল। 

এই অর্থেই বক্ষিম-প্রতিভা কালোভর | 

১১ 



পরিশিঃ 

সমকালীন ঘটনার পরিবেশে বহ্কিমজীবনী 

১৮৪৮ সাল ঃ ফ্রান্স, ইটালী, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, হাঙ্গেবী প্রভৃতি দেশে ব্যাপক 

বিদ্রোহ । সাধারণতন্ত্রী আদর্শবাদের প্রসার; স্বৈরাচার ও পোপতত্ত্রের 

বিরুদ্ধে স্বতশ্ফ,ত্ বিক্ষোত; জাতীয় মনোভাবের বিকাশ ও ইউরোপে 
জাতীয়তাবাদী বাষট্প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি রচনা । 

কার্ল মার্ঝ ও এঙ্েলস্ কৃত কম্যুনিষ্ট মেশিফেক্টো'র প্রথম প্রকাশ, 
সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদী ভাবধারার বিস্তুতি। 

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ফ্রান্সে নব জাতীয় পরিষদ গঠন, 

ও গ্ণমতের চাপে ফ্রান্সকে রিপাবলিক বলিয়া ঘোষণা] । 

১৮৪৯ সাল $ রোমে ম্যাটসিনির নেতৃত্বে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা, এবং পরবরতাকালে 

তৃতীয় নেপোলিয়ানের আক্রমণে ইহার ধবংস। ম্যাটমিনির ১৮৩১ সালে 

প্রতিষ্ঠিত “ইয়ং ইটালি? সংঘের প্রভাবে ইটালিতে নব জাগরণের অন্ুপ্রাণনা। 

কলিকাতার বাইরে মফঃঘ্বলের বিচারালয় হইতে শ্বেত-কু্ণ বিচার 
বৈষম্য বিদ্বরণের জন্য গ্রতর্ণমেপ্ট কয়েকটি আইনের প্রস্তাব করেন। 
কলিকাতার ইউরোপীয় সমু. ও সংবাদপত্র সংঘবদ্ধভাবে এই প্রস্তাবিত 

আইনের প্রবল বিরোধিত। কাঁরতে থাকেন, এবং ইহার নামকরণ করেন 

ব্ল্যাক খ্যাক্ট'। থস্ড়া অবস্থাতেই এই আইন প্রত্যানৃত হয়। 
হুগলি কলেজে বক্কিমচন্দ্রের প্রবেশ। 

১৮৫* সাল £ প্রশিয়ার ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নেতৃত্বে আটাশি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 

স্টেটের একত্রীকরণ। প্রশিয়ার রাজনীতির পটভূমিতে ধীরে ধীরে 
 বিসমার্কের আবির্ভাব। তাহার সঙ্ধর ৫ ০ ৪1] 151) 00086 6005 
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গণতান্ত্রিক পথে নয়, চগুনীতিতে জার্মাণীকে রক্যবদ্ধ করার সঙ্গল্প লইয়া 
কর্মক্ষেত্রে বিসমার্কের অনুপ্রবেশ । 

১৮৫১ সালঃ কলিকাতায় বৃটিশ ইগ্ডিয়ান এসোমিয়েশনের গ্রতিষ্ঠী | পুর্ববর্তা- 
কালের সভাগুলি হইতে অর্থাৎ ১৮৩৭ সালের জমিদ্বার সতা ও ১৮৪৩ 
সালের বেঙ্গল বৃটিশ ইগিয়া সোসাইটি হইতে এই নূতন সভার কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; এখানে প্রাচীন ও নবীন পন্থী, সনাতন ব্রাহ্মণ ও 
বিদ্রোহী ব্রাহ্ম সকলেই সমবেত হুইয়াছিলেন এবং এই সংঘের কোন 

ইউরোপীয় স্যস্য ছিল না, অথবা নেওয়! হয় নাই। 
১৮৫৩ সাল £ ইষ্ট ইগ্ডিয়! কোম্পানীর সনদের পুনবিবেচনার সময় বৃটিশ ইগডয়ান 

এসোসিয়েশন পালমেণ্টে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। এসোসিয়েশনের 

দাবী ঃ বিচার-বৈষম্য, রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা, লবণ ও আফিংএর উপর 

কোম্পানীর একচেটিয়! অধিকার, ইত্যাদি দূর করা, এবং ভারতে শিল্পায়ণ, 
শিক্ষ| ব্যবস্থার উন্নতি, উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয় নিয়োগের অন্থুরোধ। 

পালামেন্ট ও বড়লাটের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা ও তখনকার চারিটি প্রদেশ 

হইতে তিনদ্ধন করিয়া বেদরকারী প্রতিনিধি সমেত নৃতনভাবে ব্যবস্থা 
পরিষদ গঠনের দ্বাবীও এসোসিয়েশন জানান । 

বল! বাহুল্য, পার্লামেণ্ট এই দাবীর প্রতি বিশের কর্ণপাত 

করেন নাই। 

'সংবাদ প্রভাকর'এর কবিতা প্রতিযোগিতায় বন্কিমচন্দ্রের পুবস্কার 

লাভ। 

১৮৫৪ সাল ঃ স্যার চার্লস্ উডের “এডুকেশন ডেদৃপ্যাচ। শিক্ষা-ব্যবস্থার 

সংস্কার ; দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি স্বীকার, অবগত নিয়শ্রেণী গুলিতে 

এই নীতি অনুযায়ী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম । 

যে কোন সন্্াস্ত ঘরের হিন্দুর সংস্কৃত কলেজে ততি হওয়ার অধিকার 

লাভ। 

ক্ষিমিয়ার যুদ্ধ, এবং ইটালি ও জার্গাণীর জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 

আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি । 

১৮৫৫ সাল: বি্ভাসাগর মহাশয়ের “বিধবা বিবাহ প্রথম ও দ্বিতীযপ্ন পুস্তিকার 

আবির্ভাব। 



2৭... বঙ্কিম-মানস ্ 

১৮৫" সাল ঃ হুগলি কলেজ হইতে বক্কিমচন্দ্রের কলিকাতা প্রেঘিডেন্সি কলেজে 

'আগমন। 

১৮৫৭ সাল £ সিপাহী বিভ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ 

নহে, ইহা ভারতীয় সামস্তরাজদের আত্মকতৃ তব বক্ষার শেষ প্রচেষ্টা । কিন্ত 

তথাপি ধিপ্রোছের বিস্তৃতিতে ইহা কোন কোন অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে 

বটিশ-বিরোধী লোক-সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। পরবর্তীকালের 

রাজটৈতিক সংগ্রামে ইহার প্রভাব অনন্বীকার্য। 

কলিকাত। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ বিশ্ববিচ্ালয় প্রতিষ্ঠা । প্যারীটাদ 
মিত্রের “মালালের ঘরের ছুলাল'-এর প্রকাশ। 

১৮৫৮ সাল ঃ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অবলুপ্তি; ইংল্যাগাধিপতির প্রত্যক্ষ 

শাসনা ধীনে বৃটিশ পার্লামেপ্ট কর্তৃক ভারত শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ। রাজ- 

ঘোষণায় অন্ান্ঠ প্রতিশ্রতির সহিত ভারতীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার 

এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণনিধিশেষে প্রত্যেক যোগ্য ভারতীয়কে দায়িত্বপূর্ণ 
সরকারী পদে নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। 

ঘবদ্ধ ভারতীয় বাহিনী ভাঙ্গিয়! দেওয়া হয়। 

রঙ্গলাল বঙ্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান" ( দ্বাধীনতাহীনতায় কে 
বাঁচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায় ?, ইত্যাদি )-এর আবিত্শব। স্ত্রীশিক্ষার 

জন্য বিছ্ভাসাগর মহাশয়ের বছসংখ্যক বালিক। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । 

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সর্ধপ্রথম বি) এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হন। এবং ডেপুটি ম্যাজিহ্েট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া 
যশোরে ২৩শে আগষ্ট কার্ষভার গ্রহণ করেন। 

যশোহরে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় । 

ভ্বারকানাথ বিগ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ? পত্রের আবিভর্শব। 

১৮৫৯ মাল ঃ জন টুয়ার্ট মিলের 00. 119:5 পুস্তকের প্রকাশ । 
যশোহর নদীয়া পাবনা জেলার আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র, 

নিরক্ষর, নীল-চাষীর বিদ্রোহ ও ধর্মঘট । “হিন্দু পেটিয়ট” পত্রের সম্পাদক 

হবিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার পত্রিকায় তেজোদৃপ্ত ভাষায় নীলকর 
মাহ্রদের অমান্থৃষিক অত্যাচারের কাহিনী ও নীল-চাখীদের পরিমিতিহীন, 
ফোনার কাহিনী জনপমক্ষে গ্রচার করিতে থাকেন। | 
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চার্লস ভ|রউইনের 01818 ০11309015৪ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ। 
রাজপদে ভিক্টর ইম্যান্থুয়েলকে বরণ করিয়। ইটালিতে এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র 

প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন? ইটালীয় গণ-মানসে স্বাদ্দেিকতাব প্লাবন। 
মাইকেল মধুশ্দন দত্তের শন্সিষ্ঠা নাটক” এবং * একেই কি বলে 

সভ্যতা ? প্রহসনের আবির্ভাব । 
১৮৬* সাল£ঃ ইটালি একীকবণ আন্দোলনের বিস্তৃতি ; গ্যারিবন্ডি ও তাহার 

সহস্র পহকর্মীর বিশ্ময়ক্র সিসিলি অভিযান, ও অভিযানের অস্বাতাবিক 
দ্রুত সাফল্য । 

ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ান কতৃকি ফরাসী সিনেট ও ব্যবস্থা পরিষদকে 
সবকারী বিধিন্যবস্থা সম্পর্কে বিতর্কে অধিক'র দান এবং পার্লামেন্টের 
বিতর্কের রিপোর্ট প্রকাশে স্বীকৃতি । সুপ্ত গণতান্ত্রিক মনোভাবের 
অভিব্যক্তি লাত। 

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণের” প্রকাশ, এবং বাঁংল। কাব্য-সাহিত্যে 
ম[ইকেল মধুসুদন দত্তের অভুযদয় ( তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য )। 

এই বখ্সর জান্ুয়ারীতে বদ্িমচন্দ্র “মদিনীপুর জেলার নেগুয়াতে 
বদল হন। “যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়! মহকুমাতে ( এক্ষণে উহাকে কাথি 
মহ্মা বলে ) ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপাজিক তাহার 
পশ্চাৎ্ লইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। 
বন্ছিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবু মধ্যে মধ্যে 
আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন 
এই ম্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেধা দিত। (পূর্ণচন্ত 
চট্োপাধ্যায় ১ বঙ্কিমপ্রসঙ। পৃঃ ৭৩-৪ )। 

১৮৬১সলঃ রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধন। 

মামেবিকায় গৃহযুদ্ধের সুত্রপাত। এই যুদ্ধ ১৮৬৫ সাল পর্যস্ত চলে। 

ছার্বার্ট স্পেন্সারের 7)0086100 £ 1065116095081) 1১19:91, 

[217)81081” গ্রন্থের প্রকাশ । 
“নীলদর্পণ* গ্রন্থ ইংরাজীতে প্রকাশ করার অপরাধে পান্ত্রী লং 

সাহেবের কারাদগড। তাহার এক হাজার টাকা অর্থদগডও হইয়াছিল; 
কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই টাক! দান করেন। 

মাইকেল মধুন্দান দতের 'মেষনাদবধ? কাব্যের ও কষ্ককুমারী" নাটকের 
প্রকাশ। 



১৭৪ বক্ষিম-মানস 

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছুভিক্ষ। সরকারী অনাচারে স্থষ্ট এই 
ছুতিক্ষ ও আর্তের সেবাকার্ষের মাধ্যমে সমকালীন মানস একজাতীয়তা ও 

্রাত্ত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। 
মেদিনীপুবে রাজনাবায়ণ বসুর ্ুরাপান নিবারণী সভা? ও “জাতীয় 

গৌরব সম্পাদনী সতা'র প্রতিষ্ঠা । 
বৃটিশ পালাঁমেপ্টে “ইত্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাকৃট? পাশ। এই আইনে 

ভারতের ব্যবস্থা পরিষদ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হয়; স্থির হয়, পরিষদের 

বে-সরকারী সদস্যদের অর্ধেক হইবেন ভারতীয় । 
এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

১৮৬২ সাল £ হাার্ট স্পেন্সাবের [71:56 71170010168-এর প্রকাশ । 

পালাঁমেন্ট সার্বভৌম, এই দাবীতে প্রাশিয়ায় উদ্দারনৈতিকদের সংগ্রাম 

এবং জনগণের মত লইয়! রাজস্ব, পররাষ্রনীতি এবং সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের 

দ্বাবী। বিসমার্কের চণ্ডনীতি অনায়াসেই এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করিয়া 
দেয়। কারণ, তাহার মতে, জার্মাণী ইংঙ্যা্ড নয়; স্থৃতরাং, স্বৈরাচারের 

পথেই এখানে একীকরণের কার্য চঙ্গিবে। 

আমেরিকার নিগ্রোদের মুক্তি সম্পর্কে আব্রাহাম লিঙ্কল নের ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ ঘোষণা । 

ভারতে হাইকোর্ট ও বাংলার ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসন 

সম্পর্কে শুধুমাত্র সুপারিশ করার অধিকার এই পরিষদের ছিল, কোনরূপ 

ভোটাধিকারও ছিল না। 

এই সময়ে (৯৮৬১-৬২) বঞ্ষিমচন্দ্র মরেলগঞ্জের নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচার দমনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। “বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে 

বন্ধিমচন্দ্র খুলনা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে একজন নীলকর 

সাহেব, হাতীর শু'ড়ে মশাল বাঁধিয়া একথানি গ্রাম জালাইয়! দ্রিয়াছিল। 

তখন বেঙ্গল পুলিশের স্ষ্টি হয় নাই, ম্যাজিত্রেটের অধীনে পুলিশ কাজ 
করিত। দারোগাগণ এঁ সাহেবটিকে কোনমতে ধরিতে পারিল না, কেননা, 

তাহার নিকট সর্ধদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 

পিস্তল গ্রাহ না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন |” (পূর্ণচন্দর, 
চট্টোপাধ্যায়; বক্ধিমপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৪৭-৮) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার 

বঙ্ষিমজীবনীতে লাঁয়াছেন যে, এই সময়ে বঙ্ষিমচন্দ্রকে মারিবাঁর জন্য 



পরিশিষ্ট ১৭৫ 
বড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া! খুলনায় গুজব উঠিয়াছিল ( পুঃ ৯৩)। 

কালী প্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নকৃশা? প্রথম খণ্ডের প্রকাঁশ। 
১৮৬৩ সাল $ জন টুয়ার্ট মিলের 0 61155:7801920 গ্রন্থের প্রকাশ । 

প্যারীচরণ সরকার কতৃক কলিকাতায় মগ্তপান নিবারণের জন্য একটি 
সভা স্থাপন। ্ 

লাসালের নেতৃত্বে জার্মাণীতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
সোশ্তাল ডেমোক্রাটিক পার্টির ভিত্তি স্থাপন । 

১৮৬৪ সাল 2 কাল মাঝের [7156 [10691756100%1-এর আবিতব। 

রাশিয়ায় শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লীবিক ভাবধারার প্রসার, 
এবং জার দ্বিতীয় আলেকজাগডার কতৃক জেলা ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠনে 
স্বীকৃতি দান। 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীববাহু* কাব্যগ্রন্থের আবিভর্শব |] 

বঙ্কিমচন্দ্র ২৪ পরগণ! জেলার বারুইপুর মহকুমায় বদলি হন। 

১৮৬৫ সাল ঃ আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসান। 

মিলের 009107169 ৪00. 70586151810] গ্রন্থের প্রকাশ । 

ফ্রান্স, ইংল্যা্ড ও স্পেনের মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে বেনিটো 

ওয়ারেজের নেতৃত্বে মেকিকোর প্রজাতন্ত্রীদের ক্রমবধমান সাফল্য । 

বঙ্ষিমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে গোলযোগ । তাহার পিতা 
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধায় উইল করিয়া কাটালপাড়ার তগ্রাসন মধ্যমপুক্র 
সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে বণ্টন করিয়। দেন। জ্যেষ্ঠ 
শ্টামাচরণ ও বন্ষিমচন্্র তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হন। 

১৮৬৬ সাল £ জার্মাণীর একী করণের জন্য বিসমার্কের নূতন পদক্ষেপ; অষ্টরিয়া 
ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ। 

জার দ্বিতীয় আলেকজাগারের প্রাণনাশের চেষ্টা । 

উড়িস্টার ছুতিক্ষ ; চল্লিশ লক্ষ অধিবাসীর গৃহে হাহাকার ও আম্ুমানিক 
এক-তৃতীয়।ংশের মৃত্যু। তোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতির এই দুতিক্ষের কারণ 

অনুসন্ধানের জন্য তথ্যালোচনা ৷ বিদ্ভামাগর-প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির 
প্রশংসনীয় সেবাকার্ষ। একাত্মবোধের বিকাশ। 



১৭৬ বঙ্কিম-মানস 

১৮৬৭ সাল £ চৈত্র বা হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা । জাতীয় ভাবধারার উদ্বোধনে 

নব্গোপাল মিত্রের উদ্যম । উত্তেজনার প্রাবল্যে তাহার নৃত্ন নামকরণ 

হয়) 'নেশনাল নবগোপাল'? অথবা 'নেশনাল মিত্র' | 

১৮৬৮ সাল £ কেশবচন্দ্র সেন ও তাহার অনুগামী ব্রাহ্গদের নগ্রর কীর্তন £ 

“তার! আয়রে ভাই, এতদিনে ছুঃখের নিশি হলো অবসান 

নগরে উঠিল ব্রাহ্মনাম। 

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, 

যার আছে ভক্তি পাবে যুক্তি নাহি জাতত-বিচার।” ইত্যাদি 

যশোহরেব পোলুয়া.মাগ্তরা হইতে শিশিরকুমার ঘোষের অমৃতবাজার 

পত্রিকা? প্রকাশ । 

১৮৬৯ সাল ঃ জন ইয়া মিলের 38৮1606100 ৩৫ 01016 গ্ুস্থ 

প্রকাশ। 

১৮৭ সাল £ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ। 

আইরিশ হোম রুপ লীগের প্রতিষ্ঠা, ও আইরিশ জাতীয়তাবাদের 

ব্যাপক প্রসার । আধ়ার্ল্যাকে ইংল্াগড হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য 

ইংল্যা্ড, আমেরিকা ও আয়ারে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা । 

ইটালিতে পোপ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের সংঘর্ষ ও চরম জয় 

লাভ। ইটালি একীকরণের কার্ষের সুসমাধান। 

রাশিয়ায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বাবস্থার প্রবর্তন 

সাঁওতাল পরগণায় অরাজকতা ও ব্যাপক কৃষি-বিদ্রোহ | 

বন্ষিমচন্দ্রের বহরমপুর আগমন। 

ভৃদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “এডুকেশন গেজেট-এ হেমচন্জ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সঙ্গীত? প্রকাশ । 

৯৮৭১ সাল £ ফ্রান্সের পরাজয় ; প্যারিসে শ্রমজীবী জনসাধারণের বিদ্রোহ এবং 

“প্যারিস কমিউন” প্রতিষ্ঠা; ব্যাপক অরাজকতা ও রক্তক্ষয়ের মধ্যে 

কমিউনের ধ্বংস; এক্যবদ্ধ জার্মানী আন্দোলনের চরম সাফল্য ও নূতন 

জা্মাণ সান্রাজ্য প্রতিষ্ঠা । 

চার্পপ, ডারউইনের 1068067$ 01 1481. গ্রন্থের প্রকাশ।, 



পরিশিষ্ট ১৭৭ 

ওয়াহাবী নেতা আমীর খাঁর যাবজ্জীবন নির্বাসস। কঙ্সিকাতায় 
আবছুল্লা নামক জনৈক আততায়ীর ছোরার আঘাতে প্রধান বিচারপতি 

নরম্যান সাহেবের মৃত্যু ; ইউরোপীয় সমাজে চাঞ্চল্য । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বছ বিবাহ? প্রথম পুস্তকের প্রকাশ। 

পোলুয়া-মাগুরা হইতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা” কলিকাতায় স্থানাস্তরিত 
হয়। 

সার গুরুদাস বদ্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা । 

১৮৭২ সাল £ হার্ট স্পেন্সারের 77170010168 01 0550)001085 গ্রন্থের 

প্রকাশ । 

আন্দামানে শের আলি নামক জনৈক কয়েদীর হস্তে বড়লাট লর্ড 

মেয়োব প্রাণ বিসর্জন । 

রাজনাবায়ণ বস্গুব “সেকাল আর একাল; বক্তা । 

কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে হিন্দুধর্ম অস্বীকার করিয়া! সিবিল ম্যারেজ 

গ্রাক্ট পাশ । ফলে প্রতিক্রিয়া এবং রাজনারায়ণ বস্তুর ন্যায় আদি ব্রান্গের 

“হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” সম্পর্কে বক্তৃতা দান। 

বিদ্াসাগর মহাশয়ের “বহু বিবাহ” দ্বিতীয় পুস্তকের প্রকাশ । 

কলিকাতায় 'নেশনাল থিয়েটার+এর প্রতিষ্ঠা । 

'বজদর্শন+ প্রকাশিত হওয়ার পর বহরমপুরেই রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত 
বন্কিমচন্দ্রের পরিচয় । 

১৮৭৩ সাল £ তার্ণাকুলার প্রেস মম্পকিত বিতর্কে দেশী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে 

বঙ্ষিমচন্দ্রের মত জ্ঞাপন ; ফলে, বিভিন্ন মহলে তাহার কঠোর সমালোচনা ; 

তন্মধ্যে 'অমূত বাজার পত্রিকা” অন্ততম। 'পত্রিকা'র মন্তব্যের একটি 

লাইন £ 

7610:5 00200108106 60015 ৪ 0010 00818 0005 192091 

1908:9108 উপ্া0া00 0800 ছা0101 0116 1869 

[, 80865570886 01 11, 80] 1797) 50108181708 

[,0:3 1680. “]ু 0005 177 1987090 901188£09 "111 

180696201৪8 75581010866: 1165 &9 ৪0615 88 136 18 60 

79081556126 2৪ভা810. 1099০১950০৮ 1818 



১৭৮ বন্িম-মানস 

বহরমপুর অবস্থানকালেই ১৮৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর 
ক্যান্টনমেণ্টের কম্যা্ডিং অফিসার কর্ণেল ডাফিন কতৃক অপ্রত্যাশিতভাবে 
লাঞ্ছিত হন। ঘটনার বিবরণ দ্অমৃতবাজার পত্রিকায় এইরূপে লেখা 
হয়ঃ 

5 876 £01655৫ 6০ 19870 11000 009 2420757144842 24/4 

6190 38100 80101000 000010067 07096692196) 000৪ 005. 

11866. 10118 £5৮000106 000109 [01200806070 6106 1800 

1980. 1896, 9৪ 888801661 7 009 736. 00100911000 

০01 0039 738208001)02:6 08060210606 800. 7:50915890. ৪95৪:8] 

ড1019106 1)091)99 86 1019 1181005. [6 81)0898 678 60৪ 38100 

8৪ 00889111610 8, 708,10599 80:085 ৪ 011016% 07:00100 71069 

11. 10080 900 ৪0208 71001009808 191 [019176, 10019 

দা৪৪ 06891060 & 21:69) 8620486 00 609 087৮ 01 009 8890 900 

11, 70008101616 10100581 1086160 110 00856151100 17100 1 

010ফ৪. ৪ ৭820. 1874 

বঙ্কিমচন্দ্র ডাফিনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন, এবং পরে 

ডাফিন প্রকাশ্ত আদ্বালতে দেশীবিদ্বেশী সহম্রাধিক দর্শকের সন্ুথে ক্ষমা প্রার্থন৷ 

করিলে বঙ্কিমচন্দ্র মোকদ্দম। প্রত্যাহার করেন। 

এই মোকদ্দমা বহরমপুরে অত্যন্ত চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। শচীশ 
চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “বিচার দেখিতে নগর ভাঙ্গিয়া লোক আসিতে 

লাগিল। বাঙ্গালী, সাহেবের নামে নালিশ করিয়াছে; তা আবার যে দে 

সাহেব নয়-একটা সেনাদলের কর্তা, গোটা কর্ণেল। তখনকার দিনে এই 

দৃশ্ত নৃতন। 
“এই মোকদ্ধমার একটু বিশেষত্ব ছিল। বহরমপুরে সে সময় দেড়শত 

উকীল মোক্তার ছিলেন। এই দেড়শত উকীল মোক্তার উপযাচক হইয়া 

বন্ষিমন্ত্রের ওকালতনামায় দস্তখত করিলেন। সেই হেতু কর্ণেল সাহেব বড় 
বিপর্দে পড়িলেন, তিনি যে উকীলের কাছে যান, সেই উকীলই বলেন, 

“আমি বঙ্কিমবাবুর ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছি। অবশেষে তিনি উকীল 
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ছাড়িয়া মোক্তারের দ্বারস্থ হইলেন । সেখানেও তাহাকে নিরাশ হইতে 
হইল।” (বন্ষিমজীবনী 7 পৃঃ ১*১-১,২) 

১৮৭৪ সাল ঃ সিবিল সাবিস হইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতাড়ন, এবং 
গ্রতিকারের আশায় তাহার বিলাত যাত্রা! ; ৪ঠ1 জানুয়ারী বক্ধিমচজ্জর ছুটি 

লইয়া বহরমপুর ত্যাগ করেন। বহরমপুবের জনসাধারণ বহরমপুর ত্যাগ 
না করার জন্য তাহাকে সবিশেষ অনুরোধ করে এবং তাহার বিদায় উপলক্ষে 

একটি বিদায় ভোজের আয়োজন করে। বছ সংখ্যক দরিভ্র কাঙ্গালীকে 
ভোজন করান হইয়াছিল, এবং সহরের রাজপথ বঙ্ষিমচন্দ্রের জয়ধবনিতে 
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। ( বঙ্কিম-জীবনী ; পৃঃ ১,৮-৯) 

১৮৭৫ সাল ঃ স্বামী দয়ানন্দ সবস্বতীর "আর্য সমাজ" প্রতিষ্ঠা । 

ব্যর্থ হইয়া সুরেন্ত্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাগমন এবং শ্বদেশ-সেবায় 

আত্মনিয়োগ | 

শিশিরকুমার ঘোষের “ইগডয়ান লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা । 

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। 

প্রিন্স অব ওয়েলস্ (সপ্তম এডওয়ার্ড )-এর ভারত আগমন। 

বোম্বাই মিলমাল্সিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা । 

১৮৭৬ সাল ঃ হার্ধার্টস্পেন্সারের [62100119168 ০1 ৪০0101085 ₹০]. ] এব 

প্রকাশ । 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত-সম্রাজ্জী” উপাধি গ্রহণ। 

তবানীপুরের সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যুবরাজ 

সম্বধনার কাহিনী ; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজিমাৎ্) কবিতা রচনা; 

রঙ্গমঞ্চে 'গজদানন্দ? প্রহসনের অভিনয় । অভিনয় বন্ধের জন্খ বড়লাটের 
অভিন্যান্স, 'এবং রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন বলে রঙ্গমঞ্চের স্বাধীনতা সঙক্কোচন। 

বন্কিমচন্দ্রের পারিবারিক গোলযোগ ; বজদর্শনের প্রকাশ বন্ধ, এবং 

সঞ্জীবচন্দ্রের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের বজদর্শনের স্বত্ব তাগ। 

স্রেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বস্তু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির 

'ভারত-সভা? গঠন। 

ডাঃ মহেন্দ্র সরকার করি 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা” স্থাপন । 

১৮৭৭ সাল £ তুরফের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযান । 



১৮০ বন্ধিম-মানস 

দিল্লীর দরবার ও রাজন্যবর্গের খেতাব লাভ । দক্ষিণ ভারত, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহাীশূরে প্রচণ্ড ছু্িক্ষ। পঞ্চাশ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু । 
সিবিল সাঁবিস পরীক্ষার বয়স একুশ হইতে উনিশে কমান হয়। প্রতিবাদে 

ভারত-সভার উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও পার্লামেন্টে স্মারকলিপি প্রেরণের 

সিদ্ধান্ত। সমগ্র ভারতে জনমত সংগ্রহের জন্য সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

ভারত ভ্রমণ | এই আন্দোলনের সহিত বক্ষিমচন্দ্রেন গভীর সহানুভূতি 
ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বক্ট্যোপাধ্যায় তাহার 4১ 18607 10 1079 1181108 

গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন । 

বঙ্কিমচন্দ্রের কাটালপাড়া ত্যাগ ও সপরিবারে চুঁচুড়ায় আগমন | বন্ধিম- 
ভবনে সাহিত্য বৈঠক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্জ্র ঘোষ প্রভাতি 

যাতায়াত করিতেন। ভূ্দেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এই সময়ে তাহার ঘনিষ্ঠ 
মেলামেশা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রামগতি ন্যায়রত্ব, অধাপক গোপালচন্দ্র গুপ্ত 

প্রভৃতি ভূদ্বেবের বাসভবনে সমবেত হইতেন এবং সাহিত্য আলোচনা 

করিতেন। 

১৯৮৭৮ সাল ঃ ভারত সরকারের আফগান অভিযান । দুতিক্ষের জন্য সংগৃহীত 

অর্থ যুদ্ধ তহবিলে পরিণত করা হয়। ভারতীয় সংবাদপত্রে সরকারী নীতির 

তীব্র সমালোচনা) বাংলায় শিক্ষিত সমাজে সরকার-বিরোধী আন্পেলন। 

'সোমপ্রকাশ% “অমৃতবাজার পত্রিকা” 'সাধারণী" প্রভৃতি পত্রে গবর্ণমেণ্টের 

কার্যকলাপের কঠোর আলোচনা । 

তার্ণাকুলার প্রেস মাইন পাশ এবং দেশী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরশ। 

১৮৭৯ সাল £ হার্বার্ট স্পেম্সারের 17170010199 0? 8০991091965 ৬০৫1. [7, 

এবং 70815 01 13010198 গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ । 

জার দ্বিতীয় আলেকজাগ্ডারকে হত্যা করার জন্য রুশ নিহিলিষ্টদের 

দ্বিতীয় শ্রচেষ্টা। 
ভারতে ব্যাপক নিরম্ত্রীকরণের উদ্দোস্তে 'আর্ স্ গ্যাক্ট? পাশ । 

১৮৮৯ সাল £ দ্বতন্ত্র আয়ারল্যাগ্ড আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও বিভিন্ন 

সংঘের উপর সরকারী উৎপীড়ন। | 

নিছিলিষ্ট আততায়ীর হত্তে জার আলেকজাগারের স্ৃত্যু । 

লর্ড রিপণ কতৃক প্রেস আইন প্রত্যাহার । 
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ন্ুরেজ্জনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারত-সভা৷ কতৃক স্থানীয় স্বায়ত্ব- 
শাসন প্রতিষ্ঠার দাবী ও আন্দোলন 

ভারতীয় চা-কর এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা । 

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার মৃত্যু ১৮৮১ থুষ্টান্দে প্রথমে বঞ্চিমচন্দ্র হুগলী 
হইতে হাবড়ায় আমিলেন। আসিবার পরেই সি, ই, বকৃলগ্ডের সহিত বদ্ধিম- 
চন্দ্রের ঘোরতর বিবাদ বাধিল। তখন সাহেব, হাবড়ার কালেক্টর । তিনি 
বন্কিমচন্দ্রের উপর সন্তষ্ট ছিলেন না। কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র পুলিশ-চালানী 
মোকর্দনাগুলি প্রায় ছাড়িয়া দ্িতেন,-_-পুলিশের কোনও আব্দার রক্ষা 

করিতেন না। সুতরাং পুলিশের কর্তা ম্যাজিষ্রেট, বস্কিমচন্দ্রের উপর সন্ত 
থাকিতে পারিতেন না।” ( বঙ্কিম-জীবনী ; পৃঃ ১১৭) দাহা পদার্থ দ্বার 
গৃহ আচ্ছাদন করা যাইবে না, মিউনিসিপালিটির এই নোটিশ সংক্রান্ত একটি 
মামলাকে কেন্দ্র করিয়া এই বিরোধ পাকাইয়া ওঠে এবং ইহাকে কেন্তর 

করিয়াই বিরোধের মীমাংসাও হয়। পরব্তীকালে বাকল্যাড সাহেব তাহার 
89069] 11200876106 [91051)6917906 00%912015 গ্রন্থে বঙ্গিমচন্দ্রের 

ভূয়সী প্রশংস! করেন । 

সেপ্টেম্বর মাসে বক্ষিমনন্ত্র বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দপ্তরে অস্থায়ী 

ঞ্যাসিষ্ট্যাপ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন, কিন্তু অগ্নকাল পবেই এই পদ লুপ্ত 
করা হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে তৎকালীন “স্টট্সম্যান' পত্রে লেখ! হয়, 
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হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মতত সম্পর্কে বঞ্ধিমচন্দত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনা । 

সাহার বউবাজাবের বাম়তবনে যথারীতি সাহিত্য আভা বদিত। চন্দ্রনাথ 

বসু, হেগচন্দ্র বদ্দ্যোপাধ্যায়। রাজকৃষ মুখোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 

তারাকুমার কবিরত্র। যোগেশচন্্র ঘোব। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 

নিয়মিতভাবে আড্ডায় হোগক্বান কবিতেন। 



১৮২ বক্ষিম-মানস 

পজিটিভিজম সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র ঘোষের সহিত তাহার আলোচন!। 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীগ্রসশ্ন ঘোষ রবীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে বন্ধিমচজের 

সহিত আলোচনা করিতেন। 

১৮৮২ সাল £ নবীনচন্ত্র সেনের “পলাশীর যুদ্ধ” কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ । 

“ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপীয় সমাজের আন্দোলন । লর্ড 

রিপণকে বিলাতে ফেরৎ পাঠনোর জন্য ইউরোপীয়দের চক্রান্ত । হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ঃ 

“গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান 

ডাক ছাড়ে ব্রান্শন কেশুয়িক, মিলার __ 

“নেটিতের কাছে খাড়া, নেভার-_-নেতার 1” 

“নেভার” মে অপমান, হতমান বিবিজান। 

নেটিভে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা ? 

বিবিজান ! দেহে প্রাণ, কখনো! তা হবে ন11” ইত্যাদি । 

বাৎসরিক পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্তামাচরণের সহিত 

বঙ্ষিমচন্দ্রের কলহ। 

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে হেষ্টি সাহেবের সহিত তাহার বিতর্ক । 

১৮৮৩ মাল £ আদালত অবমাননার অপরাধে সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুই 

মাস কারাদ; ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট । 

কলিকাতায় ভারত-সভার নেশানাল কনফারেন্স ; প্রতিনিধিযুলক ব্যবস্থা 

পরিষদ গঠন, জাতীয় ধনভাগার স্থাপন, অস্ত্র আইন রহিত করণ, উচ্চ রাজ- 

পদে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের দ্বাবী জানাইয়া সম্মেলনে প্রস্তাব 

গৃহীত হয়। 

বন্কিমচন্ত্র ছিতীয়বার হাবড়ায় বদলি হন। কার্ধতার গ্রহণ করার সঙ্গে 

সঙ্গেই ম্যাজিহরেট ওয়েষ্টমেক্ট সাহেবের সঙ্গে তাহার কলহ বাধে । এই কলহ 
এমন ঘোরতর আকার ধারণ করে যে, অল্নকাল পরে ওয়েষ্টমেক্ট সাহেব 

বদলি না হইলে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইত । 

১৮৮৪ সাল $ হারার্ট স্পেন্সারের 2৫80 %9:৪58৪ 606 96886 গ্রন্থ প্রকাশ । 

প্রচার? এবং “নবজীবন” পত্রের আবিভাঁব; তত্বোধিনী সভার 

ভ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্থু, কৈলাসচন্দ্র পিংহ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 

বন্ধিমচন্দ্রের বিতর্ক । 



পরিশিষ্ট ১৮৩ 

১৮৮৫ সাল £ নিখিল ভাবত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা । 

বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ। 
হেনরি কটনের ৪ 17018 গ্রন্থের প্রকাশ । 

শশধর তর্কচ়ামণির কলিকাতা আগমন) বক্ষিমচন্দ্রের মাধ্যমে 

কলিকাতার সুধী সমাজের সহিত তর্কচূড়ামণির পরিচয়, এবং হিহ্দুধর্ধ 
সম্পর্কে তাহার বক্তৃতা । 

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের সিনেটের সভ্য হন। 

১৮৮৬ সাল ঃ কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। হেমচন্ত্র 

বন্দেযোপাধ্যায়ের “কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে--ভারত জননী জাগিল!” 
ইত্যাদি গানটি সম্মেলন উপলক্ষে রচিত হয়। 

১৮৮৭ সাল £ শ্তামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঞ্চিমচন্দ্রের তীর্ঘপর্যটন । 
১৮৯১ সাল £ চকুরি হইতে অবসর; “সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেণিং অব ইয়ং 

মেন? (বর্তমান ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ) প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য শাখার 
স্থায়ী সভাপতি পদে নির্বাচন। 

৯৮৯২ সাল ৪ বায়বাহ্াদুর খেতাব। 

১৮৯৪ সাল £ মৃত্যুর (৮ই এপ্রিল ) পূর্ধে জানুয়ারীতে সি, আই, ই, খেতাব । 










